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আমরা-_ 


মুক্ত বেণীর গঙ্গ৷ যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে 

আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে-_বরদ বঙ্গে ;__ 
বাম হাতে যার কম্লার ফুল, ডাহিনে মধুক-মাল।, 
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভূবন আলা, 
কোল-ভরা যার কনক ধান্ত বুক-ভরা যার স্গেহ, 

চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ, 

সাগর যাহার বন্দন! রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে_ 

আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে। 
বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, 

আমর] হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি। 
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সঙ্ঞজিত চতুরজে, 
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে। 

আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্ক। করিয়1 জয় 

সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শোৌধ্যের পরিচয় | 

এক হাতে মোর] মগেরি রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে, 
টাদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিলীনাথে । 
জ্ঞানের নিদান আদি বিদ্বান কপিল সাংখ্যকার 

এই বাঙ্গালার মাটিতে গাথিল স্ত্রে হীরক-হার। 
বাঙ্গালী অতীশ লজ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর 

জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপক্কর ৷ 
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি 

বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি" । 
বাঙলার ববি জয়দেব কৰি কান্ত কোমল পদে 

করেছে সুরভি সংস্কতের কাঞ্চন-কোকনদে। 

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে “বরভূধরের” ভিত্তি, 
শ্তাম কাদ্বোজে--“ওক্কার-ধাম,- _মোদেরি প্রাচীন কীন্তি। 


 ধেয়ানের ধনে সুন্তি দিয়েছে আমাদের তাস্কর 
বিটপাল আর ধীমান, _যাণের নাম অবিনশ্বর | 
আমাদের কোন্‌ সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায় 


আমাদের পট অক্ষয় ক”রে রেখেছে অজস্তায়। 
কী না না ক 
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্ালি 


আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মান্থষের ঠাকুরালি ; 
বীর সন্্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎত্ময়১_- 


বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাপ্ত্রে বিষতে ঘটাবে সমন্বয় । 
এ সং সং এ 


বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়াছে বিয়া, 
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়]। 
বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান, 
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ। 
ভবিষ্ততের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহলাদে, 


বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্বাদে। 
চি ঠা বাঁচি শা 


মণি অতুলন ছিল যে গোপন স্থজনের শতদলে।_- 
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ; 
অতীতে যাহার হয়েছে সুচন1 সে ঘটনা হবে হবে, 
বিধাতার বরে ভরিবে ভূবন বাঙ্গালীর গৌরবে। 
প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেণী, 
লাগিবে না তাহে বাছুবল কিবা জাগিবে না ঘ্বেষা্বেষী ; 
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি” ধীরে-- 


মুক্ত হইব দেব-খণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে । 
৮সত্যেন্্রনাথ দত্ত 





ভূমিক। 


এই বইখানির অধিকাংশ ভাগই সঙ্কলন মাত্র, তথাপি প্রত্যেক বিষয়ে 
আমার মতামত স্ুষ্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । যে সকল 
মনীষির গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অভিভাষণ প্রভৃতি অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে 
তাহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ কর! অসম্ভব, তথাপি ৬হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদদ চন্দ, 
জ্ঞানেন্্রমোহন দাস, রজনীকাস্ত চক্রবর্তী, ভাঃ বিমলাচরণ লাহাঃ ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন, অমরেন্দ্রনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ভাঃ ষ্টেল! ক্রমরিশ, সুধীর রায় ও 
অপর্ণা দেবী, অন্ত হালদার, সত্যেন্্র মজুমদার, চারু ভট্টাচার্ষ্য, “শিশুভারতীর, 
সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম 
না। এ পুস্তকের উদ্দেশ্ত সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি সুষ্টি করা নহে। 
সাধারণ লোকের ভিতর বাঙ্গালীর প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা ও 
ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা নিরাকরণ করিতে, এবং বাঙ্গালী ও ইংরাজের 
প্রাথমিক সন্বন্ধ বিষয়ে যে অযৌক্তিক মতামত প্রচারিত আছে তাহার 
প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্টে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে । এই পুস্তকে ইহা 
প্রমাণ করিতে চাহি নাই ষে বাঙ্গালী একটি সর্বগুণান্থিত শ্রেষ্ঠতম জাতি। 

সময়ের অত্যধিক অল্পতায়, যোগ্যতার অভাবে ও শারীরিক পীড়ার কারণে 
পুস্তকখানির বহুপ্রকার দোষ রহিয়! গেল। সম্বদয় পাঠকবুন্দ সেইগুলি নির্দেশ 
করিয়া দিলে গ্রন্থকার তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। বাহুল্য ভয়ে 
অমর জীবনীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে গিয়া ঝয়েকটী বিশিষ্ট জীবনী বাদ পড়িয়া 
গিক়্াছে এবং জীবনী বিস্তাসও স্থানে স্থানে অসংলগ্ন হুইয়াছে। ভবিষ্থতে এ 


1%৩ 


ক্রটী সংশোধন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিব। সাধারণ পাঠকের জন্ত এই 
পুস্তকখানি লিখিত হওয়ায় যতদুর সম্ভব সরল, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি। 

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্রমোহন দাসের “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” পুস্তকখানি দ্বিতীয়- 
বার পড়িবাঁর সময় বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা! জন্মে । 
মজিলপুর-নিবাসী প্রত্বতাত্বিক শ্রীকালিদাস দত্ত জমিদার মহাশয়ের প্রেরণা না 
পাইলে আমার ইচ্ছ' কোনদিনই ফলবতী হইত না। তিনি এ বিষয়ে 
আমাকে বহু পুস্তকের সন্ধান দিয়াছেন এবং তাহার মূল্যবান্‌ লাইব্রেরী ব্যবহার 
করিতে দিয়া অশেষ খণে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

এই আমার প্রথম বাঙ্গাল! রচনা! । অতএব ইহার লিখনভঙ্গী পাঠকবর্গের 
মনোমত হইবে কিন! সে বিষয় নির্ধারণ করিবার জন্য আমার পুঞ্র শ্রীমান 
সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সমস্ত পাুলিপি পাঠ করিতে দিয়াছি এবং তাহার 
পরামর্শমত ভাষা বা বিষয়ের পরিবর্থন করিয়াছি । ধাহাদের পুস্তক হইতে 
নানাবিধ বিষয়--ভাঁব, ভাষা, মতামত, প্রত্বতাত্বিক বিচার বিশ্লেষণ প্রভৃতি 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের নিকট অশেষ খণ স্বীকার ও আমার আস্তরিক 
কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 

উপসংহারে বাংলার সুধীসমাজের নিকট প্রার্থনা যে আমার এই সঙ্কলনকে 
সর্ববাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যদি তাহার! নৃতন নৃতন তথ্য দ্বারা, বা ভুল প্রমাদ 
ও ক্রুটা প্রদর্শন ছারা সাহায্য করেন তাহা হইলে তাহাদের নিকট চিরখণী 
থাকিব। ইতি-- 


৬৫ নং হিন্দুস্থান পার্ক 
বালিগঞ্ 


গ্রন্থকার 


সূচীপত্র 


পৃষ্ঠা 


রম শল্িস্ছেদ- 

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ--১। জননী বঙ্গের বূপ 
পরিগ্রহ--প্রত্ব-প্রস্তর যুগ-_নব্য-প্রস্তর যুগ-_তাত্র-যুগ--২। বঙ্গদেশের 
ভৌগোলিক বিবরণ-_- প্রাচীন বঙ্গের পাঁচটা বিভাগ--বঙ্গ ও বাঙ্গালা, রাঢ় 
বা সথন্ধ, পুণড। বা বরেন্দ্র, সমতট বা বগড়ী-__উপবঙ্গ ৩। প্রাচীন বাঙ্গালার 
রাজনৈতিক বিভাগ-_৪ । সমসাময়িক বাঙ্গালা-__-তা্রলিপ্ডি, মগধ, অঙ্গ, 
বিদেহ বা মিথিলা, কলিঙ্গ, কর্ণন্বর্ণ_-€। বাঙ্গালার রাজধানী-- গৌড়, 
মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ৮ ৮" 
ছেবত্ডীল্স স্পল্িতচ্ছাদক__ 


১। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনত্ব-_পাচটা জাতির সংমিশ্রণে 
বাঙ্গালীর উৎপত্তি-_নেগ্রিটে বা নিগ্রোবটু-_-অস্টিক-দ্রাবিড় জাতি-_ 


টে 


ভোট-চীন- আধ্যজাতি ৮ ৮" ১০:১৭ 


ভুভভীল্ সল্লিচ্ছেদ্ক-_ 

বাঙ্ালার রাজনৈতিক ইতিহাস-_দিথিজয়ী বাঙ্গালী--১। আর্্য- 
অনাধ্য--২। হিন্দু সভ্যতার উতৎপত্তি--৩। আর্ধভূমির প্রসার-_ 
৪। বাঙ্গালায় আধ্যকৃটি--৫। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালা-_ 
৬। শ্রী; পূর্বব এতিহাসিক যুগ--৭| গঙ্গারিভেরাই কি প্রাচীন বাঙ্গালী-__ 
৮। মৌধ্য যুগের বাঙ্গালা--৯। গুপ্তযুগে বাঙ্গালা-_-১*। গৌড় ভূজঙ্গ__ 
৯১। বাঙ্গালী পালবংশ-__১২ | বাঙ্গালার সেন ৰংশ--১৩। তুর্কাবিজয়_ 
১৪। গোঁড়ে স্বাধীন রাজা-_১৫। হিন্দু জাতির পুনরুখান--১৬। মোগল 


ও বাঙ্গালী--১৭। ইংরাজ ও বাঙ্গালী । রী ১০৯ ২৩ 


1৩ 

ভভুঞ+স্পর্লিচ্ছোদ্ত_ 

বাঙালীর ভাষা ও লিপি--১। বাঙ্গালা ভাষা--২। বাঙ্গালার 
লিপি-_৩। বাংল! ভাষা রাষ্ট্রভাষ। হইবার দাবী ... .... ৩৪ 
হশএ্রওহ্ম স্পক্িত্ছ্ছেল্ক-- 

বাঙালীর বল-_পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালীর বীর্ধয-_এঁতিহা নিক 
যুগের কথা-__মৌর্য্য-পাঁল-সেন যুগে বাঙ্গালীর পৌরুষ-_বাঙ্গালী ও মুসলমান 
বিজয়--পাঠান-বঙ্গে হিন্দুর প্রতাপ-মোগল-বিজয় ও বাঙ্গালার দ্বাদশ 
আদিত্য__বর্গার হাঙ্গামা ও বাঙ্গালা-_ইংরাজের প্রথম যুগে বাঙ্গালী-_ 
11976191 7১5০৪এর (সামরিক জাতির ) নিদান- যুরোপীয় মহাসমরে 
বাঙ্গালী-_ছ্বিতীয় মহাসমর *-* --* ১০০৪০ 
হী শক্রিচ্ছেল্ক-_ 

বাঙ্জগালার বিশ্ববিষ্ভালয় ( তক্ষশীলা- নালন্দা-_বিক্রমশীল1__ 
উদ্দগুপুর-__বারাণসী-_জগদ্দলবিহার-_বল্লভী ও অজন্তা-_মিথিলা, নবদ্বীপ, 
ভষ্টপল্লী, বিক্রমপুর,--কোটালীপাডা-_-ইংরাজ ও শিক্ষা--কলিকাত] বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়--ঢাঁক! বিশ্ববিদ্যালয়--সেকালের সমাবর্তন অভিভাষণ ) *** ৪৮ 
গুম সল্ল্িচ্ছদ্ক-__ 

বাজালীর নৌ-শিল্প (সিংহলবিজয়-_তাত্রলিপ্তি-+পালযুগ-_পাঠান 
যুগ_ মোগল ও পর্তূগীজ-_প্রাচীনকালের জলযান-_আইন-ই-আকবরী) ৬৯ 
অষ্টম শ্পক্তিচ্ছেদ- 

বাজালীর উপনিবেশ (বৃহত্তর ও মহ্ত্তম বঙ্গ--প্রাচীন বাঙ্গালী 
উপনিবেশ-_চীন, জাপান, ব্রন্গে বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ--তিব্বতে 
বাঙ্গালী--ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঙ্গালী- ত্রহ্মদেশে বাঙ্গালী--নেপালে 
বাঙ্গালী---বাঙ্গলার বাহিরে প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশ--ভারতের বাহিরে 
উপনিবেশ রহিত-_তারতে বাঙ্গালী, ইংরাজ পূর্বযুগ-_বারাণসী-_ 
প্রয়াগ-_ব্রজমণগ্ডল-_-আগ্রা_-অযোধ্যা-_ পাঞ্জাব--- রাজ্বপুতন1-- হিমালয় 
প্রদেশে বাঙ্গালী-বিহার ও উড়িস্তা-_বোস্বাই ও মান্্রাজ- মন্তব্য ) *.. ৬৪. 
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ভন্ন্ম শন্তিক্ছেদ্ত-_ 

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য (বিদ্ান্রাগ-__স্বতাঁব ও নৈতিক চরিজ্র- চিন্তায় 
স্বাধীনতা--ধর্মানুরক্তি ও টনতিক উৎকর্ষ--ত্যাগ ও বৈরাগ্য--দেবতার 
বূপ- ব্যবহারবিধি £ উত্তরাধিকার-_বাঙ্গালীর ছুর্গোৎ্সব-_-বাঙ্গালীর গান 
--বাঙ্গালীর শিল্প-_নান] বিষয়ে বিশিষ্টত1 ) ১, ৯৫ 
₹ষ্পহম পল্িস্চেদি- 

প্রাচীন বাঙ্গালীর ভাক্ষর্যয-স্থাপত্য-ধন-সস্পদ-শিল্প-বাণিজ্য- 
কীর্তন-সঙ্জীত-চিত্রকলা -বিজ্ঞান--বাঙালার ভাক্কর্ধ্য--চাবা নাগরী 
_-পালযুগ-নবম ও দশম শতাবী-_ধীমান্‌ ও বীটপাল-_শুলপাণি-_ 
কোণারক-_বাঙ্গাল৷ ভাস্কর্যের রূপ-_বাঙজালার ন্ছাপত্য- লুকোচুরি 
তোরণ-_সপ্তরত্ব মন্দির-_বারছুয়ারী--দৌচালা ঘর--কদমরসুল-_-কাস্ত- 
নগরের মন্দির__বিষুরমন্দির-রাধাকষ মন্দির _হংসেশ্বরী মন্দির_-শ্যাম- 
ঠাদের মন্দির _-ইটে খোদাই কাধ্য--বাঙ্গালার ধন সম্পদ্ধ--হীরকের 
খনি-যুক্তান্বর্ণ খনি-__বাঙালার শিল্প-_মস্লীন-_বাঙ্গালার প্রাচীন 
শিল্প; রেশম ও বাকলের কাপড়-_বাঙ্গালীর বাণিজ্য-_বাঙ্গালীর 
সঙ্গীত-_কীর্তন__ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস-_বাঙ্গালার পল্লী- 
গীতি-_ বাঙ্গালার চিত্রকল-__আম্ুবের্দ চিকিগুসা__বর্তমান 
কালের চিকিৎস! ব্যবস্থা--গো-অশ্ব-হস্তী-চিকিৎসা বিছ্া_ বিজ্ঞান 
আলোচন। ) টি 4২ ১০০ ১০৩ 

এন্রাদত্ণ শন্লিচ্ছেদক- 


অমর 'বাজালী (তন্রবাহু শ্রুতকেবলী--বিজয়সিংহ--পালকাপ্য 
€ধন্বস্তরী )--পাণিনি--মহাকবি কালিদাস--রাজা শশাঙ্ক, দেবপাল দেব 
গ্রভৃতি-_বৌদ্ধপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, শিলভদ্র, জেতারি, দীপন্কর প্রভৃতি-_ 
সিদ্ধাচার্যয সরোরুহবজ, ভূম্থকু, কৃষ্ণাচার্য্য, লুইপাদ--চন্দ্র গোমিন 
অভয়কর গুপ্ত-বিশ্বেশ্বর শল্ভু--নাথপস্থ মৎন্তেন্্রনাথ--পপণ্ডিত 
»ভবদেব ভট্ট, নৃগড়াচার্্য প্রভৃতি-চক্রপাণি দত্ত-_হলাম়ুধ, শূলপারি-- 


/৮* 


অয়দেব-__চণ্ডিদাস-_বৃহ্স্পতি, শ্রীকর, শ্রননাথ, রঘুনন্দন--বান্থদেক 
সার্ধভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি-_বাঙ্গালার নব্য ন্যায়--চৈতন্য ও 
তাহার পরিকর--শ্রীচৈতন্ত__গোঁড়ীয় শঙ্করাচার্ধয ও তান্ত্রিকগণ-_-বাঙ্গালার 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-_কালাপাহাড়-_প্রতাপাদ্দিত্য ও বারভ্‌ ইয়া--সীতারাম-_ 
কৃতিবাস ও কাশীরাম--ভ!রতচন্দ্র-_শুভঙ্কর__-রাজ। রামমোহন--রাধাকাস্ত 
দেব-_গুড়গুড়ে ভট্রাচার্যয-_-হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-_ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর-_ 
কালীগ্রসন্ন সিংহ-_দীনবন্ধু মিত্র--প্যারীচাদ মিত্র--কষ্চদাস পাল- _রামকক 
পরমহংস-_ম্বামী বিবেকানন্দ-_রাজেন্দ্রলাল মিত্র--ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-_ 
কবি রঙ্গলাল-_বন্কিমচন্দ্র-_ভূদেব মুখোপাধ্যায়--রজনীকান্ত--অক্ষয়কুমার-_ 
সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস-আন্দোলন--উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-_- 
রুল, লিয়াকৎ-_মধুস্থদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র-_-মহষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রক্ানন্দ 
কেশবচন্দ্র,_ প্রভৃপাদ বিজয়কৃষ্ণ পণ্ডিত শিবনাথ--কষ্খানন্দ ব্রহ্মচারী-- 
রাধানাথ শিকদার--ডাঃ মহেন্ত্রলাল সরকার--সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-_ 
হাজী মহম্মদ মহসীন--রামদুলাল সরকার--রামকমল, মতিশীল, সাগর 
দত, বৈকু গুঁই-_চিন্তামণি ঘোষ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-_মহেশ ভট্টাচার্য্য, 
বটকুষ পাল, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-_গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়--দ্বিজেন্র- 
লাল--লর্ড সতোন্দ্রপ্রসন্ন-_দেশবন্ধু চিত্তরপ্ন--গিরিশচন্দ্র ও বাঙ্গালা 
রঙ্গমঞ্চ _আশুতোব--জগদীশ--মহাত্মা শিশির কুমার ও মতিলাল-- 
যতীন্ত্রমোহন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও কিশোরিপতি রায়--প্রফুল্পচন্্র-_ 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী--উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী- আবদার রহিম--আজিজুল 
হকৃ----সৈয়দ আমির আলি--ফজলুল হুক্‌--শ্তামাপ্রসাদ-_রবীন্দ্রনাথ-_ 
শরৎচন্দ্র--হরিনাথ দে, ব্রজেন্্র নাথ-_স্ভাষচন্দ্র--উদয়শহ্কর-_ দ্বর্ণকুমারী 
_-অন্ুরূপা দেবী-_ গিরীন্দ্র মোহিনী-_কামিনী রায়-_ ২ ১২৪ 
াদকস্ণ সল্লিল্ছেদত_( ইংরাজ ও বাঙ্গালী ) ০ ১৯৮ 
জ্রস্সোদ্কম্ণ স্পল্ল্িচ্ছেদ্ক-_( বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিধ্যৎ ) .-- ২০৭ 
চভ্ুর্গদ্স্প স্ল্সিচ্ছেল্--সংগ্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও জাতি-তত্ব *** ২১৯ 
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আহা বাঙ্গালী 


পা পিল ম]] ১ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ 


বাংলা মাটি ৰাংলাব জল 
বাংলার বায়ু বাংলাব ফল 
পুণ্য হউক পুণ্য হউক 
পুণ্য হউক হে ভগবান। 
-_-ববীন্দ্রনাথ 


১। জননী বঙ্গের রূপ-পরিগ্রহ 


“যেদিন সুনীল জলধি হইতে” এক পৃণাক্ষণে জননী বঙ্গ গ্রকাশমানা হইয়া 
শশ্যশ্যামল। ্বর্ণকুস্তল৷ দেহশ্র পরিগ্রহ কবিলেন, সেদিন আজ হইতে কত 
সহম্্ শতাব্দী-পূর্বব? যেদিন অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল। সন্তানবৎসল! 
জননী বক্ত-কমল চরণদ্য় সিন্ধুনীরে ধোঁত করিয়া সন্তানকে বরাভয় দিয়াছিলেন, 
তখন শুভ্র-তুষার-কিরিটানি হিমা্রি কি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল? 

কোন কোন প্রত্বতাত্বিকের মতে চারি হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান প্রয়াগ 
পর্য্যন্ত সমুদ্র প্রবহমান ছিল। কিন্তু তাহা হইতে ইহ প্রমাণিত হয় না যে 
প্রয়াগের দক্ষিণে ভূঙাগমাত্রই বর্তমান ছিল না। পরস্ধ খগণ্থেদের অনুগামী 
এতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ঘায়। 


্ আমরা বাঙ্গালী 


ইহ! সুনিশ্চিত এবং সর্ধথা স্বীকাধ্য যে বর্তমান বঙ্গের সবটাই প্রাচীন 
কাল হইতে বর্তমান ছিল না। কিন্তু তাহাদের কথাও একান্ত অলীক ধাহার! 
বলিতে চান যে হাজার খানেক বা দেড় ভাজার বৎসর পূর্বে বঙ্গোপসাগরের 
উন্দ্িমাল! বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে লীলায়িত হইত। 


্রত্ব-প্রস্তর-যুগ ( থুঃ পুর্ব পঞ্চদশ লক্ষ বসর )-_ 


ভূতত্ববিৎগণের মতে এই বাংল দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও 
দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে। চট্টগ্রামের পার্ধত্য প্রদেশে 
্রত্ব-প্স্তর-যুগের (81090116710 48৪) পাযাণ নিশ্মিত অস্্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। শুধু পার্বত্য প্রদেশে নয়, সমতল ক্ষেত্রেও--হুগলী জেলধর কুণকুণে 
গ্রামে, একটি প্রস্তর নিম্মিত কুঠার-ফলক পাওয়া! গিয়াছে । রাণীগঞ্জ ও বরিয়া 
গ্রভৃতি স্থানের কয়লার খনিতে এঁ' প্রকার বু পাষাণ নিম্মিত অন্ত্র মিলিয়াছে। 
আশ্চর্য্যের বিষয়, মান্দ্রাজ হইতে এই সকল একই জাতীয় প্রস্তর নিশ্মিত অস্ 
বঙ্গদেশ ও উত্তরাপথে__অর্থাৎ হাজার হাজার মাইল দূরে, আদি মানৰ কর্তৃক 
বাহিত হইয়াছে। তূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত কগিন্‌ ব্রাউন অনুমান করেন শ্রী: পুঃ 
পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্বের এই প্রত্ব-প্রস্তর-যুগ যুরোপ ও বাঙ্গালায় আরম 
হইয়াছিল। 
নব্য-প্রস্তর-যুগ্গ_ 

তার পর লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়] পাষাণখণ্ড হইতে পূর্ব প্রকারের অন্তর 
নির্মাণ করিতে থাকিয়া আদিম মানব ক্রমশঃ নব্য-প্রস্তর যুগে ( 190118110 
889) উন্নীত হইয়াছে। এই পরবর্ভী যুগে ধঙ্ছর সাহাযে/ শরনিক্ষেপের 
কৌশল আবিষ্কার করিয়া! মানব অতিশয় ছুঞ্জেয় হিংস্র জীবসমূহ ধ্বংস করিতে 
শিখিয়৷ মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন করে। সিংহভূম, ধলভূম, মানভূম ও 
রীচি প্রভৃতি জেলায়, হাজারিবাগে, পার্শবনাথ পর্বতে ও আসামে প্রস্তর নিশ্মিত 
ঠা, ছুরিকা, কুঠার, মুষল, প্রভৃতি পাষাণ নিম্মিত বছ অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
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তাঅ-যুগ__ 
্রস্তরযুগের পর তাম্্্গ। হাজারিবাগ জেলায়, পচন্বা মহকুমায়, 
মেদিনীপুখ জেলার পশ্চিমাংশে ঝাটিবন পরগণার তানাজুরী গ্রামে এবং 
বারগ্ুণ্ডা তামার খনিব নিকটে বহু তাত্র ণিম্মিত অলঙ্কার ও অস্ত্রী পাওয়া 
গিয়াছে । ভূতববিদ্‌ পণ্ডিতগণ বলেন, হিমালয় পর্বরত জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে 
এই সাঁওতাল পরগণার পর্ধত শ্রেণী বিদ্যমান ছিল । 


২। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ__ 


বিদ্যালয়ের ছাব্রমাত্রেই বলিয়া দিতে পারে, যে বর্তমান বাঙ্গাল 
প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই পাচটি বিভাগে বিভক্ত 
ও এই পচ বিভাগে মোট ২৭টী জেলা আছে। ইহা ছাড়া কোচবিহার ও 
ভ্রিপুরা এই দুটি দেশীয় রাজ্য আছে। কিন্তু প্রাচীনকালের বাঙ্গালা এরূপ 
সথমংবদ্ধ ও সুবিস্তত ছিল না। তৎকালীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ 
সংগ্রহ করাও কষ্টসাধ্য । গ্রীক এঁতিহাসিক ও তৌগেলিকগণের এবং আরব ও 
চীনদেখীয় পর্যযট কদিগের গ্রন্থ হইতে প্রাচীন বাঙ্ালার কিছু কিছু তৌগোলিক 
বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে । প্রাচান ধর্ম ও কাব্য পুস্তকের দিগ্বিজয় বন! ও 
প্রত্বতত্ববিভাগের খননকাধ্য হইতেও বহু এতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত 
হইয়াছে । এ বিষয়ে সার আলেকজাণ্তর কানিংহামের "প্রাচীন ভারতবর্ষের 
ভূগোল” স্থধী সমাজে শ্রেষ্ট প্রামাণা গ্রন্থ বলিয়া শ্বীকৃত। 
প্রাচীন বঙ্গের পাচটি বিভাগ-_ 

সাগরসভভৃতা নদীমাতৃকা বঙ্গভূমি অতীতকালে স্বভাবতঃই বিচ্ছিন্ন ভূভাগে 
বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে পাঁচটি ভূভাগই প্রধান এবং তাহাদের সমন্বয়ে বর্তমান 
বাঞ্গ।ল৷ গড়িয়া উঠিয়াছে £- | 

(১) বল (পূর্ববঙ্গ )) (২) রাঢ় ব৷ স্বন্গ ( পশ্চিমবঙ্গ ) (৩) পুণ্ড, বা 
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বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ) ;) (৪) জমতট ব1 বগড়ী (মধ্য ও দক্ষিণ বজ ); 
ও (৫) বাঙাল! ( পূর্বব দক্ষিণ বঙ্গ )। 

বঙগ--তাগীথীর পূর্ববদিক হইতে পূর্বব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে 
বঙ্গদেখ বলিত। ইহার পুর্ববদিকের ভূভাগকে কামরূপ বলিত। বর্তমান 
রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার পৃর্বেবে কামরূপেব অন্তর্গত 
ছিল, এখন বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভইয়াছে। প্রাচীন কামরূপের উত্তরভাগ 
বর্তমানে আসাম নামে পরিচিত। প্রাচীন “বঙ্গ ও বাঙ্গালা” সম্পূর্ণ পৃথক 
পৃথক ভূভাগ বলিয়৷ পরিচিত ছিল। 

প্রাচীন কালে বঙ্গ ব'ললে প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গ ( ঢাকা অঞ্চল) বুঝাইত। 
ক্বর্ণগ্রাম, রামপাল, বিক্রমপুর, সাতার ও ঢাকা' প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। 
পালযুগে বঙ্গ, উত্তর ও দক্ষিণ ছুইভাগে বিভক্ত ছিল। সেন যুগে বিগ্রমপুর- 
ভাগ ও নাব্য, এই ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। খগখেদের অন্তর্গত এতরেয 
্রাঙ্মণে প্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বঙগগণের নিন্দাও দেখা 
যায়। বৌধায়নের কল্পস্থজের অন্তর্গত ধশ্বসুত্রে ব্যবস্থা আছে, যদি কেহ পু 
বঙ্গ এবং কলিঙ্গগণের দেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে গমন করে, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শ্রতিস্মতিতে বঙ্গদেশের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি অক্রাঙ্মণ বৌদ্ধ মম্প্রদায়ের হর্ববাপেক্গ। প্রাচীন 
পুস্তক পালি ভাবায় লিখিত বিনয্ন-পিটকেও বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। * 

বুদ্ধদেব গয়ার নিকট উরু-বেলা গ্রামে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি 
মিথিলার প্রধান নগরী বৈশালীতে, মগধের রাজধানী রাঁজগৃহে, এবং অঙর্দেশের 


* প্রাচীন গ্রন্থ যথা, পাতঞ্জল, রামায়ণ, মহাভারত. হরিবংশ, ভাগবত, মমুসংহিতা|, বিঝু 
পুরাণ ও বায়ু পুরাণ, রঘুবংশ এবং বরাহ মিহির লিখিত বৃহৎ সংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়। যায়। 
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(বর্তমান ভাগলপুর ) রাজধানী চম্পানগরে ধর্মপ্রচার করিতেন।॥ তিনি 
রাজমহলের নিকটবঙা কাকজোল পরগণার অন্তর্গত স্থমেলু উদ্ভানেও উপদেশ 
দিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া পুণ্ড, রাঢ় বা বর্গদেশে আসিয়াছিলেন 
এরুপ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

পরবর্তী পৌরাণিক যুগে বঙ্গদেশের সহিত উত্তর ভারতের খনিষ্ট আদান 
প্রদান দেখা যায়। খুষ্টপূর্বব চারিশতক হইতে খুষ্টীয় চারিশতকের মধ্যে 
মহাভারত লিখিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য হধীগণ অনুমান করেন। সেই 
মহাভারতে আছে, পরশুরাম বঙ্গে লৌহিত্য তীর্থ স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইহা 
একটি আধ্য-উপনিবেশ স্থাপনের কাতিনী॥ যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যন্ত উপলক্ষেও 
দেখা যায়, ভীমসেন বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধেও বঙ্গপতি মহতি গজসেনা লইয়া! কৌরবৰপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। 
ৃষ্টায় বষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস রচিত রঘুবংশে রাজা রঘুর সহিত বঙীয় সেনার 
যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

বাঙ।লা--আবুল ফজল বঙ্গ ও ব।দ্দালা এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। 
কিন্তু পূর্বে উহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভূভভাগ ছিল। য়নামতি-গে'পীটাদ গীতিকায় 
উল্লেখ আছে, “ভাটা হ'তে এলো বাঙ্গাল লম্বা! লম্বা দাঁড়ী।” তাঁটী অর্থেভাটার 
দেশ বুঝায় এবং এখনও তাটাদ্বেশ বলিতে সুন্দরবনান্তগত বাখরগঞ্জ ও খুলন৷ 
জেলা বুঝায়। অসংখ্য খাল, বিল, নদী, খাড়ি দ্বারা বিভক্ত গঙ্গার মোহানার 
নিকট অবস্থিত দেশকে বাঙ্গাল বলিত। সমাট আকবর ও প্রতিহাসিক 
তারানাথের সময় সেই অথেই বাঙ্গালা শঝের অর্থবোধ হইত। ১৫৬১ খ্ুঃ 
গ্যাষ্টালদিও উপরোক্ত ভূভাগকেই “বেঙ্গলা” শব্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। 
€বাঙ্গালা' বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভূভাগ হওয়াই সম্ভব, তবে বঙ্গের পূর্ববপগ্রান্তস্থিত 
এবং নদীনালার দেশ হিসাবে নূতন জাখ্যালাত করিয়াছিল। বর্তমানে 
বঙ্গনামের মাহাত্ম্য অবলুপ্ত হইয়াছে, আমরা বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী বলিয়াই 
পরিচিত হই। 
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বঙ্গদেশ গঙ্গ। ও ব্রশ্ধপুত্রের প্লাবনে ভাসিয়া যাইত। সেজ্ঞন্ত বাধ বা আল 
স্বারা সেই জল রোধ করা হুইত। বোধ হয়, সেই কারণে “বঙ্গ” ও “আল” 
এই ছুইটি শবের যোগে “বঙ্গাল” শবের উৎপত্তি হইয়াছে । রাজেন্দ্র চোল 
যিনি মুসলমান আক্রমণের পূর্বের বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার 
তিরুসলের শীলালিপিতে প্বঙ্গাল” শব ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে 
অনুমান হয় মুসলমান আক্রমণের পূর্ধেই “বার্ধালা” শবের উৎপত্তি হইয়াছে। 
বঙ্গদেশের আর একটি প্রাচীন নাম ছিল, হরিকেল। কাহারও কাহারও মতে 
“হরিকেল" ও “সীলেট” অভিন্ন। 

রাঢ় ব! জুক্ষ__রাঢ় ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সম্ভবতঃ বর্তমান 
হাওড়া, হুগলি, বীকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ লইয়া রাঢ় দেশ 
গঠিত হইয়াছিল । অজয়নদী রাঢ়কে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিল--ষথা, 
উত্তর রাঁঢ ও দক্ষিণ রাঢ়। অতীতকালে উহাদের বলিত বজ্জভূমি ও শ্তভ্য- 
ভূমি। কেহ বলেন, রাঢ় শব সাওতালী রাঢো শব (অথাৎ “্নদীগর্ভস্থ 
পাথুরিয়া জমি” ) হইতে উৎপর। 

পু, বা! বরেক্দ্র-বর্তমান মালদহ, পুণিয়া, দিনাজপুর ও রাজসাহীর 
কতকাংশ লইয়! প্রাচীন পুগুবর্ধন গঠিত হুইয়াছিল। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর 
জেলার দক্ষিণাংশ, রাজসাহীর উত্তরাঞ্চল, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুরের দক্ষিণ- 
পশ্চিম ও মালদহ জেলার পূর্ববাংশ ব্যাপিয়া যে উচ্চ একটা ভূভাগ দুষ্ট হয় তাহা 
প্বরিন্দ* ( উচ্চভূমি ) বা বরেন্দ্র নামে পরিচিত। পু, নামটি প্রাচীন, বরেনত 
শবটি উদ্বার তুলনায় একান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। বরেন্ত্ের মৃত্তিকা 
সাধারণতঃ লাল ও স্থানে স্থানে হরিদ্রা রঙ্গের এবং কন্করময়। বরেন্ত্রীর একটি 
অংশ শ্রাবস্তীনামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন কাস্তপুর ( বর্তমান কান্তনগর ) ও 
নাটারী (বর্ডমান নাটোর) বরেন্ত্রভূমের প্রখ্যাতস্থান গুলির মধ্যে অন্ততম 
ছিল। কেহ পাবনাকেও গ্রাচীনকালে বরেক্্রীর অন্তর্গত ছিল বলিয়৷ অহ্থমান 
করেন। ভূতত্ববিদ্গণ বলেন, বাঙ্গালাদেশের এই অংশ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ।,' 
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গৌড় (লক্মণাবততী ), মহাস্থান (পুণবর্ধনের প্রাচীন রাজধানী ), পাওুয়া 
( গৌড়ের শেষ যুগের রাজধানী ) প্রভৃতি নগরী প্রাচীন পণ বর্ধনের অন্তত 
ছিল। পাওুয়ার ভগ্নাবশেষ মালদহ জেলায় দৃষ্ট হয়। মহাভারতের অশ্বমেধ- 
পর্বের পুগু,গণের উল্লেখ আছে। হুয়েনসাং এর সময় ছিরণ্যপর্ধত (মুঙ্গের ), 
চম্পা, পুণু বর্ধন, সমতট, তাত্রলিপ্তি (তমলুক) ও কর্ণন্থবর্ণ (মুশিদাবাদের 
রাঙ্গামাটা ) প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য লইয়া গৌড়-বঙ্গ গঠিত হইয়াছিল। 
অথাৎ, অঙ্গ ও বঙ্গ এক রাজ্াতূত্ত হইয়। গিয়াছিল। পুণ্ডবর্ধনের সুবিখ্যাত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল জগদ্বলবিহার। 

সমতট বা বগ ডী-_গঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনার মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রায়- 
ছুইপত মাইল বিস্তৃত ত্রিকোণাকার বদ্বীপকে “বগড়ী* বা “সমতট” কহিত। 
যশোহর, খুলনা, পাবনা, ২৪ পরগণা, সুন্দরবনের একাংশ গ্রভৃতি ভূভাগ ইহার 
অন্তর্গত ছিল। বগড়ী শব্দটি সংস্কৃত *ব্যাপ্রতটী” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া 
অন্গমান হয়। ব্যাপ্রতটা অর্থে বুঝায় ব্যাত্্ স্বাব৷ অধ্যুষিত ভূভাগ । একালেও 
সুন্দরবন “রয়েল বেঙ্গল টাইগারের” ভন্ত খ্যাত। এই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা 
নবীন। বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা এই গাঙ্গেয় “বশ্ধীপের মধ্যে অবস্থিত। 
কেহ কেহ সমতটের রাজধানী ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া 
অনুমান করেন। | 

হুয়েন সাং লিখিয়াছেন “সমতটরাজ্য চক্রাকৃতি। ইহা! সমুস্ত্রতীরবর্তা। 
অধিবাসিগণ খর্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। রাজ্যে প্রায় একশত দেবমনদির আছে। 
ত্রিশটি সঙ্ঘারামে ছুই হাজার শ্রমণ বাঁস করেন।” 

সেন রাজবংশের রাজত্বকালে “বগড়ি' নিয়লিখিত অনেকগুলি কু কুদ্র 
দ্বীপে বিশুক্ত ছিল-যথা, (৯) অন্ধদ্বীপ (বর্থমান বনগ্রাম গ্রভৃতি ); 
(২) সুরধাীপ (তৈরবনদের উত্তর তীরবর্তী লমগ্র ভূভাগ, চুয়াডাঙ্গা ইহার 
্ন্তর্গত ছিল); (৩) মধ্যত্বীপ (শাস্তিপুর, উলা৷ প্রভৃতি ইহার অস্তর্ত 

. ছিল ), (8) জয়ঘীপ ( পোড়াদহ প্রভৃতি ইছার অন্তর্গত ছিল; (৫) চক্রত্বীপ 
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বা চকদাহ; (৬ এডুম্বীপ বা এড়েদাহ) (৭) প্রবালদীপ (রাজপুর হইতে মথুরা- 
পুর পর্য্যস্ত £ জয়নগর ইহার অন্তর্গত ছিল; সম্ভবতঃ প্রবল হইতে জয়নগর- 
পলাবাড়ি নামের 'পল।” শব্দের উৎপত্তি ); (৮) বুদ্ধদীপ (সাতক্ষীরা! হইতে 
বাগেরহাট পর্যন্ত ); (৯) চন্ত্রদ্বীপ (বরিশাল জেলা ) ১ (১০) কুশদ্বীপ (গোবর- 
ডাঙ্গা, বাছুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চল ইহার অন্তর্গত ছিল ); (১১) শ্রীধাম নবদ্বীপ 
(ইহা নয়টি ঘবীপের সমষ্টি, যথা, অন্তগ্থাপ, সীমস্ত ঘ্বীপ, গোক্রম দ্বীপ, মধ্যঘীপ, 
কোল হ্বীপ, খাতু দ্বীপ, ভঙ্ ্বীপ, মোদক্রম দ্বীপ ও রুদ্র দ্বীপ )। 

উপবঙ্গ-_কেহ কেহ সমতটের স্থন্দরবন অংশকে উপবঙ্গ বলেন। 
বরাহমিহিরের গ্রন্থে উপবঙ্জের উল্লেখ দেখা যায়। পন্পুরাণে আছে গঙ্গা- 
সাগর-সঙ্গম গ্রদেশে (উপবঙ্গ) চন্দ্রবংশীয় স্ষেণ নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। 
ইহার নগরে তালধবজ নগরের রাজকন্ত] হলে।চনা “বীরবর+ নাম গ্রহণ করিয়া 
পুরুষবেশে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং একটি গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন। 
গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের উল্লেখ রামায়ণ মহাতারতেও পাওয়া যায়; বর্তমান 
সাগরঘব'পে ও তন্িকটবর্তী ধবলাট প্রভৃতি স্থানে--বহু প্রাচীন অট্রালিকার 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অট্রালিক! পালযুগের বলিয়া 
অনুমিত হয়। 
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শাসন-সোকাধ্যার্থে রাজ্যকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন 
ইয়। সেকালেও সে প্রয়োজন অতিমাব্র অনুভূত হুইতঃ বিশেষতঃ যখন 
যানবাহন ও রাস্তাঘাটের অবস্থা তত উন্নত ছিল না। আজকাল প্রাদেশিক 
বিভাগকে 101518107, বলে, সেকালে বলিত “ভূক্তি”; বর্তমানকালে যাহাকে 
জেল! বলে তাহাকে বলিত “মণ্ডল” এবং বর্তমানের 90001515100কে বলিত 
। *্বিষয়*। কোন কোন স্থানে “মগ্ুল' ও বিষয় একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে 
দেখা যায়। 
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পুণ্ড বর্ধন বা বরেন্দ্র বাংলার পাঁচটি ভূভাগ মধ্যে সমৃদ্ধিশালী ও প্রাচীনতম 
প্রদেশ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সেজন্য বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেক সময় 
*পুণ্ড বর্ধন” শব্দটি সমগ্র বাজালার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 
যখন পাল রাজারা মগধ সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তখন শাসন-সৌকার্য্যার্থে 
তাহাদের সাম্াজ্াকে তিনটি রাজনৈতিক বিভাগে বিতক্ত করিয়াছিলেন-_ 
যথা, শ্রীনগরভূক্তি (বিহার প্রদেশ ), তীরভূক্তি (ব্রিহুত ) ও পুণ্ড বর্ধনভূক্কি 
( সমগ্র বঙগদেশ )। সেন রাজার! যখন সাম্রাজ্য হারাইয়! মাত্র বাঙ্গালাদেশ 
শাসন করিতেছিলেন তখন তাহার! বাঙ্গালাকে তিনটি ভূক্তিতে ভাগ 
করিয়াছিলেন-_যথা, পুগু বর্ধনতূক্তি, বর্দমানতুক্তি ও কন্কগ্রামতূক্তি। 

গৌড় বাজ্যমধ্যে পুণ্,বর্দনতূক্তিই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজনৈতিক 
বিভাগ । ইহ] উত্তরে হিমালয় পর্ধত হইতে দক্ষিণে খাড়িমগ্ুল ( বর্তমান 
জয়নগর-মজিলপুর গ্রামের ৭৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ) পর্যাস্ত বিভৃত ছিল। 
ইহার ও ব্ধমানতৃক্ির মধ্যে ভাগিরথী প্রবাহিতা ছিলেন। 

পুণড বর্ধনভূক্তি ২৪টি “বিষয়' বা মগুলে' বিওক্ত ছিল। যথা, ব্যাস্ত্রতটী 
মৃগডল, কটিবর্ষ বিষয়) ব্রাহ্গণীগ্রাম মণ্ডল, নাব্য মণ্ডল, একাদশী বিষয়, খাড়ি 
বিষয়, বরেক্জ্মগ্ডল, বঙ্গ, সমতট মণ্ডল প্রভৃতি । খাড়িমগুলের পূর্ববভাগ 'পূর্ব- 
খাড়িমগুল* পুণু বর্ধনভূক্তির অন্তর্গত ছিল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে 
অবস্থিত পশ্চিম-খাড়িমগ্ুল বর্দম!নভূক্তির অন্তর্গত ছিল। 

বর্ধমানভুক্তি পূর্বে হুগলী নদী, দক্ষিণে সুবর্ণরেখা ও উত্তরে অজয় নদী 
পর্য্যস্ত বস্তৃত ছিল। বর্ধমানতূক্তি চারিটি মগ্ডলে বিভক্ত ছিল, যথা--. 
উত্তর ও দক্ষিণ বাট অঞ্চল, পশ্চিম খাড়িমগুল ও দগুভূক্তিমণ্ডল। উড়িত্তা ও 
বাঙ্গালার মধ্যে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ 
দণভূতি-মণ্ডল বলিয়৷ পরিচিত ছিল। . 

কন্ধগ্রামভূক্তি সম্ভবতঃ বরাহুমিহির প্রভৃতি বণিত গৌঁড়-কর্ণনুবর্ণ রাজ্য 
লইয়া গঠিত হইয়াছিল। মু্ণিদাবাদ ও বীরভূম জেলা, রাজমহল, কাকজোল 
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এবং ঈাওতাল ' পরগণার কিছু কিছু অংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহার ক্ষুপত 
বিভাগকে “মগ্ডল+ বা “বিষয় না বলিয়। “বিথী” বলিত। 


৪1 সমসাময়িক বাঙ্গাল। 


(ক) তাজ্লিপ্তি-_বাঙ্গালার আর একটি প্রাচীন স্থবিখ্যাত স্থানের 
নাম ছিল তাঅলিপ্তি, যাহাকে এখন তমলুক বলি। কাহারও কাহারও মতে 
ইহা পুগডনগর হইতেও প্রাচীন। বঙ্গের বাণিজ্য, উপনিবেশ এবং কৃষ্টির 
ইতিহাসে ইহার দান অতুল। মহাভারতের সভাপর্ষবে তাত ্রলিপ্তির উল্লেখ 
দেখা যায়। প্লিনি ও টলেমি তাআুলিপ্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চীন 
পরিবাজক হুয়েন সাং এখানে ছুই বৎসর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধায়ন করিয়াছিলেন। 
তখন এখানকার সঙ্খারামে এক সহম্ম আচার্য বাস করিতেন। পঞ্চাশটি 
দেবমনদিরও তিনি দেখিয়াছিলেন। এখানে যথেষ্ট মণিমুক্তা সংগৃহীত হইত। 
দেশবাসীর অবস্থাও সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রাচীনকালে তাত্রলিপ্তিই ছিল 
ভারতের বিশিষ্ট বন্দর | সিংহল, যবদ্বীপ, চীনদেশ, মালয় ও যবনদেশযাত্রীরা 
এখানে জাহাজে আরোহণ করিতেন। ম্গধের অভ্যুদয়কালে ইহা! মগধ- 
অর্গ-বঙ্গের একমাত্র বন্দর ছিল। তাত্রলিপ্ডি রাজ্য হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে 
উত্তরে বর্ধমান ও কালনা পথ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। তাত্রলিপ্তির রাজা ভ্রৌপদীর 
য়স্থরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মমুর বংশ এখানে রাজত্ব করিত। পরে 
কৈবর্তগণ ( মাহিষয ) তাত্লপ্তি রাজ্য অধিকার করেন। 

(খ) মগরধ-- প্রাচীনকালে দক্ষিণ বিহারকে 'মগধ বলিত। যে অনার্য 
জাতি এই বিতাগে বাস করিত তাহাদের নায়ক “প্রা-মগধ* হইতে সম্ভবতঃ 
মগধ নামের উৎপত্তি। আধ্য বিজয়ের পরে সম্রাট জরাসন্ধ মগধের রাজা 
হুন। তিনি শৈব ছিলেন এবং শিবের নিকট ৯০৮টি রাজপুত্রকে বলি দিবার 
সঙ্কল্লে ৮৪টি রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভীমসেন 
হন্তে তিনি নিহত হন। এঁতিহাসিক যুগে শিশুনাগ, মৌর্য, শুজ, কথ, অন্ধ, 
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গুপ্ত প্রভৃতি বংশ মগধে রাজত্ব করেন। ইহাদের কেহ রি সমগ্রী তারতে 
রাজচক্রবর্তাত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মগধের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল 
গিরিব্রজ। পরে পাটলীপুন্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। 

বৌদ্ধযুগে এই প্রদেশে অনেক বিহার স্থাপিত হওয়ায় দেশের নাম “বিহার” 
হইয়া যায়। মগধের বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববি্ভালয়ের নাম ছিল “নালন্দা” । 


(গ) ঘঙ্গ- কথায় বলে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ। অঙ্গ বর্তমান “তাগলপুর 
ডিতিসন”। অথর্ব সংহ্তায় “অঙ্গের” নাম পাওয় যায়। মহাভারতের 
আদিপর্ব্বে উল্লেখ আছে যে, বলির অঙ্গ, বঙ্গ, পু শুদ্ধ ও কলিঙ নামে পাঁচটি 
পুত্র জন্মে। তাহাদের নামান্থমারে তাহাদের স্থাপিত রাজ্যগুলির নামকরণ 
হয়। অঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল “চম্পা”। রাজা দুর্ষে্যাধন কর্ণকে 
অঙ্গরাজ্য দান করিয়াহিলেন। বুদ্ধদেবের সময় অঙ্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
অশোকের মাতা! স্থৃভদ্রাঙ্গী চম্পার এক ব্রাঞ্ধণের কন্তা ছিলেন। "অঙ্গের 
কুবিখ্যাত প্রাচীন বিশ্ববিষ্ভালয়ের নাম ছিল “বিক্রমণীলা”। 


(ঘ) বিদেহ বা মিথিলা-_মিখিলা বর্তমান উত্তরবিহার। ইহা অতি 
প্রাচীন রাজ্য। অতীতকালে এই রাজ্যের রাজাদের “জনক” উপাধি ছিল। 
মহারাজ অজাতশক্রর সময় লিচ্ছবীরা এখানে রাজ্য স্থাপন করে। তাহারা 
দেশটিকে কয়েকটি অংশে বিতক্ত করিয়৷ প্রত্যেক অংশে এক একটি পৃথক্‌ 
“সাধারণতন্ত্র” প্রতিষ্ঠা করে। 


(ড) কলিঙ্গ-_ইহা বর্তমানের পুরী ও গঞ্জম জেল! লইয়! গঠিত ছিল। 
কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিতে মহারাজ অশোকের নয় বৎসর সময় লাগিয়াছিল। 
কলিগ্গযুদ্ধে যে রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তদ্বষ্ট মহারাজ অশোকের 
জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। উড়িগ্তার ভূবুনেশ্বর মন্দিরের সন্নিকটস্থ ধাউলির 
অশোকলিপি আবিষ্কার হইবার পর কলিঙ্গের থা নির্ণয় সম্বন্ধে নৃতন সমন্তার 
উৎপত্তি হইয়াছে। 
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(চ) কর্ণন্ুবর্ণ-_মুশিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী নামক স্থানে কর্ণনুবর্ণের 
ধ্বংসাবশেষ দৃ্ট হয়। এখন রাঙ্গামাটীর অধিকাংশ ভাগ ভাগীরথী গর্ভে 
নিমজ্জিত হইয়াছে । চীন পরিব্রাজক হয়েন সাং যখন কর্ণন্বর্ণ আসেন তখন 
এই রাজ্যে দশটি সঙ্ঘারামে ছুই হাজার শ্রমণ বাস করিত। গুপ্তবংশীয় রাজগণ 
বহুকাল কর্ণন্বর্ণে রাজত্ব করিয়াছিলেন । কর্ণন্থবর্ণের ধ্বংসাবশেষের প্রাচীন- 
তম ইট্টকন্ত,প হইতে বহু নূপতির মুন্রা পাওয়া গিয়াছে। 


৫। বাংলার রাজধানী 


গোঁড়-_পুগুবর্ধনের তুলনায় গৌড় আধুনিক নগর। পূর্বকালে 
ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পাঁচটি গৌড় ছিল। ইহা হইতে “পঞ্চগৌড়' নামের 
উৎ্পতি। অন্থমান হয়, পাল সম্ত্রাটগণ সমগ্র ভারতে রাজচত্রবর্তীত্ব লাভ 
করিয়া "পঞ্চগৌড়েশ্বর” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাস 
রাজতরঙ্গিণী অনুসারে পঞ্চগৌড় অর্থে স্বারস্বত ( পূর্ববপঞ্জাব ), কান্তকু্জ, 
মিথিলা, উৎকল ও বঙ্গীয় গৌড় বুঝাইত। ইহাই পাল সম্রাট ধর্মমপালের 
বিজিত পঞ্চগৌড়। 

পাল যুগে গৌড় বপিলে পঞ্চনদের কতকাংশ ব্যতীত সমস্ত আধ্যাবর্তকে 
বুঝাইত। আধ্ধ্যাবর্তের ভাষাকেও গৌড়ের ভাষা বলিত। গৌড়ীয় রচনাপদ্ধতি 
সর্বত্র আদৃত ও গৃহীত হইয়াছিল। সংস্কৃত শান্ত্রে “গোৌঁড়ী,” “গৌড় সারঙ্গ* 
প্রভৃতি রাগ রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ওজঃ প্রকাশক শব দ্বারা রচনা 
ও আড়ম্বরপূর্ণ সমাসবহথল রচনা "গৌড়রীতি* পদ্দবী লাভ করিয়াছিল। অতি 
প্রাচীনকালের “ভারত নাট্যশাস্ত্রেগ উল্লিখিত ,আছে নাট]াভিনয়ে *গোঁড় 
পাঞ্ঞগণ* অর্ধমাগধী ব্যবহার করিতেন।, ত্রীঃ সপ্তম শতাবীতে গড়ের 
গৌরব পূর্বদিকে সুনান (টক্কইন) পধ্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে কাবুল পর্যন্ত 


। ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
কেহ কেহ বলেন, অযোধ্যার অন্তর্গত গৌড়ের অধিবাসী জনৈক ভোজ-. 
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নামক ব্যক্তি তীঙ্ার জন্মভূমির নামানুসারে বঙ্গদেশে খ্ষ্ পূর্বব অষ্টম শতাব্দীতে 
গৌড়নগর স্থাপন করেন। কিন্তু গৌড় এত পুরাতন হইলে প্রাচীন শান্ত্রাদিতে 
তাহার উল্লেখ থাকিত। পাণিণি স্থত্র ব্যতীত খ্রীঃ ৮৯ শতাব্দীর পূর্বে 
গৌড়ের নাম পাওয়া যায় না। কেহ বলেন, পুণুনগরে কোন কোন অংশে 
খুব গুড়ের কারবার হইত, তাহা হইতে গৌড় নামের উৎপত্তি হয়। যোগবা- 
শিষ্ট রামায়ণে গৌড়ের নাম দুষ্ট হয়। উহাতে গৌড় ভট্টগণের লগুড় যুদ্ধের 
প্রশংসা আছে। 

ফরিদপুরে আবিষ্কৃত তাঅশাসনে প্রকাশ গ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গৌড়ে 
ধন্দাদিত্য নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি ৈব ধর্ম।বলম্বী ছিলেন। 
এই তাত্রশাসন বিশ্বাম করিলে গৌড়ের প্রাচীনত্ব ত্বীকার করিতে হয়। 
শিলালিপিতে পাওয়া যায় খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাবীতে রাজ! ঈশান বম্মা গৌড় জয় 
করেন। সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়াধিপতি হইয়াছিলেন। অষ্টম 
শতাব্দীর শেষভাগে পালবংশ গৌড়ের রাজ! হ'ন এবং চারি শত বৎসর রাজত্ব 
করেন। ধর্মপাল সর্বপ্রথম গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। 

কাশ্শীররাজ ললিতাদিত্য অষ্টম শতাব্দীতে গৌড় আক্রমণ করিয়। গৌড়- 
রাজকে বধ করিলে গৌড়বাসিগণ প্রতিহিংস। চরিতার্থ করিতে কাশ্মীরের 
রামন্বামী বিগ্রহ ধ্বংস করেন, পরিহাস কেশবের মন্দির কোনরূপে তাহাদের 
হত্ত হইতে রক্ষা পায়। কাশ্ীর র।জ্যের ইতিহাস লেখক কহলণ গৌড়বাসি-: 
গণকে গৌড়রাক্ষস বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। দেবমন্দির ধ্বংসের. কথা 
হইতে মনে হয় গৌড়বাসিগণ তখন বৌদ্ধধন্মাবল্বী ছিলেন। 

শুরবংশীয়গণের পূর্বে তোজবংশীয় আটজন নৃপতি গৌড়ে রাজত্ব করেন। 
পরে শৃরবংশীয় এগারজন নৃপতি গৌড়ের রাজা হ'ন। দিল্লী অঞ্চলের গৌড়- 
ব্রাঙ্থণপিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহারা মহারাজ জনমেজয় কর্তৃক সর্পবজের 
সময় গৌড় হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে আপিয়াছিলেন। 
গৌড় কলিকাতা হইতে ১৯৪ মইল এবং মালদা সহর হইতে ১৪ মাইল 
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দূরে অবস্থিত।' আধুনিক যুগে ৯০ বৎস্র ধরিয়া বাঙ্গালার হিন্দু রাজগণ ও 
মুনলমান সুলতানগণের ইহা রাজধানী ছিল। পাল রাজগণের রাজধানী 
প্রাচীন গৌড়ের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নাই। বর্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের কয়েক 
মাইল উত্তরে কালিন্দী নদীতীরে পাল বংশের রাজধানী গৌড় অবস্থিত ছিল 
বলিয়া মনে হুয়। বর্তমান মালদার পূর্বদিকে অবস্থিত বল্লালবাড়ী নামক উচ্চ 
ভূমিতে বোধ হয় পরবর্তী সেন রাজবংশের রাজধানী গৌড় অবস্থিত ছিল। 
ীঃ ১৩৪৫ সালে সুলতান সামসুদ্দীন ইলায়াস্‌ শাহ পুরাতন গৌড়ের ২* মাইল 
উত্তরে পাওয়া বা ফিরোজাবাদে গৌড়ের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এক 
শত বৎসর পরে ১৪৪৬ হ্রীঃ নাসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ কর্তৃক বাঙ্গালার রাজধানী 
পুনরায় গৌড়ে সংস্থাপিত হয়। ১৫২৬ খ্রী: পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া 
সম্রাট বাবর দিলী সিংহাসন অধিকার করিলে বনু মন্তরান্ত আফগান গৌড় 
রাজ্যের তৎকালীন স্থলতান নসরৎ সাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৩৮ শ্বীঃ 
শের শাহের দৈম্তগণ গৌড় অধিকার ও লুঠন করে। খ্রীঃ ১৫৫* সালে 
মহামারীতে গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড় ও পাওয়ায় বছ রষটব্য 
স্থানআছে। পাল রাজ্যের গৌড়, লক্ষণ সেনের গৌড়, হিন্দু মুসলমানের 
গৌড় আজ অরণ্যময় । 

মহা স্থানগড়-_-ইহা কলিকাতা হইতে ২২৬ মাইল দুরে বগুড়া সহরের 
দশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত আছে যে পরশুরাম এই 
স্বানে তপন্তা করিয়৷ ইহার মহাস্থান নাম দেন। মহাভারতের যুগে পৌগু,ক 
বাস্থদেৰ এখানে রাজত্ব করিতেন। ইহা প্রাচীন পুগ্ু,বর্ধনের রাজধানী ছিল। 
সম্প্রতি মহাস্থানের মৌর্যয যুগের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখ' 
যায় শ্রী: পুঃ চতুর্থ শতাবীতেও ইহার অস্তিত্ব ছিল। তখন পুগ্ু বর্ধন মৌধ্য 
সাম্রাজ্যের অন্তভৃর্জ ছিল। 

৬৪৯ খ্রীঃ টনিক পর্ধ্যটক যুগ্ন চোয়াং এই স্থানে ২০টা বৌদ্ধসংঘারাম, 
একশত হিন্দু মন্দির ও ছয় হাজার বৌদ্ধশ্রমণকে দ্েখিয়াছিলেন। অধিবাসীরা, 
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শৈব, বৈষ্ণব, স্কন্ণ বা কান্তিকেয় উপাপক ও বৌদ্ধ এই কয় স্পাদায়ে বিভক্ত 
ছিলেন। নগরী জনবহুল, অধিবাসীগণ অর্থশালী ও বিদ্ান্ুরাগী ছিলেন। 
মন্দির মধ্যে গোবিন্দ ও স্বন্দ মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বড় ছিল। মহাস্থানের ভগ্না- 
বশেষের মধ্যে “গোবিন্দের ভীটা' দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন দুর্গের 
তগ্নাবশেষ এখনও সর্বধপ্রধান উল্লেখযোগ্য স্থান । ইহার নিকটে গকুলের মেঢ* 
নামক একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্ত,প আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই গ্তপটি চতুব্বিংশতি 
কোণ বিশিষ্ট । এই স্থান খনন করিয়! প্রত্বতত্ববিভাগ প্রায় ১৭*টী কক্ষ 
আবিষ্কার করিয়াছেন। পরম্পরের গাত্র সংলগ্ন এই কক্ষগুলিকে মৌমাছির 
চাকের খোপের মত দেখায়। এই স্ত.পটি একটি বৌদ্ধ দেবায়ঠন ছিল বলিয়া 
বোধ হয়। প্রত্বতাত্বিকগণ অনুমান করেন যে আনুমানিক ষষ্ঠ বা সপ্তম 
শতাবীতে গুধরযুগে এই মন্দিরটি নিম্মেত হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মহাস্থান মুঘলমানগণের ঘার1 বিজিত হয়। 

পাহাড়পুর--রাজনাহী জেলার অন্তর্গত এবং জামালপুর রেলওয়ে (ই, 
আই, আর ) ট্রেশনের তিন মাইল দূরে পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। পাহাড়পুর 
নামটি আধুনিক, প্রাচীন নাম “সোমপুর'। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ খনন 
করিয়া একটি বিরাট মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে হিন্দুঃ বৌদ্ধ ও জৈন 
এই তিন সম্প্রদায়ের স্থাপত্য ও ভান্বর্যের নিদর্শন দেখা যায়। 

মহাস্থানগড় বা! প্রাচীন পৌগুবর্ধন হইতে ৩০ মাইল উত্তর পশ্চিমে 
পাহাড়পুরের এই বিরাট বিহার অবস্থিত। ইহার অনুরূপ গঠনরীতি ভারতবর্ষে 
সচরাচর না দেখা গেলেও ইহার সহিত যবদ্ধীপের “বরবুদর” ও 'প্রামবাণম্* 
ও কান্বোজের “আক্কোরভাট” প্রভৃতি জগত্প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির গঠনরীতির 
সৌসাদৃশ্ত দেখ। যায়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় 
সভ্যতা বিস্তারে বাজ্গালার দান অসামান্য । নবাবিষ্কত সোমপুর বিহার সম- 
চতুভূর্ধ__ প্রত্যেক ভূজটা ৮২২ ফুট লম্বা। চারিটি তৃজে ৯৮৪টি প্রকোষ্ঠ 
এবং গ্রবেশমুখে একটি বড় দালান আছে। এইপ্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে ৯২টিতে 
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উচ্চ পৃজার বেদী দুষ্ট হয়| এই মহাবিহারে পালযুগ-পূর্ব বহু নিদর্শন পাওয়া 
গেলেও সম্ভবতঃ ইহা পালযুগের প্রথমতাগে নিশ্মিত। তিব্বতীয় সাহিত্য 
হইতে জান! যায় যে চারি শতাবী ব্যাপিয়া (খ্রীঃ নবম হইতে ঘাদশ পর্যন্ত) 
“সোমপুর বিহার তিব্বতীয়গণের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান ছিল। শ্রীজ্ঞান 
দীপঙ্কর অতীশ এখানে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গুরু রত্বাকর 
শাস্তি এই বিহারের মহাস্থবির ছিলেন। মন্দিরের গাত্রে বহু হিন্দু দেব- 
দেবীর ও রামায়ণ মহাভারত বগিত বহু দেবলীলার ছবি দেখা যায়। 
হিন্দুদের প্রথামত বিহারের প্রবেশ ছারও উত্তরমুখী । আরও ত্রষ্টব্য যে মন্দির- 
গাত্রে দগ্ধ মৃত্তিকা নিন্মিত ( 69::8০0669 ) যে সমস্ত জীব মৃত্ঠি দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহার সমন্তই বঙ্গদেশীয়। পাহাড়পুরে অবস্থিত একখানি 
তাত্র শাসনে বণিত আছে যে ১৫৯ গোপ্তাব্ধে অর্থাৎ মধু গুপ্তের সময় এখানে 
একটি উন মন্দির ছিল। 
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হেথায় আধ্য, হেথায় অনার্য্য 
হেথায় দ্রাবিড় চীন-_ 
শক-হুণ-দল, পাঠান-মোগল 
এক দেহে হ'ল লীন। 
-রবীন্দ্রনাথ। 


১। বাঙ্গালী জাতিতত 


গাচটি জাতির সংমিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎ্পত্তি-_ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত 
ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, নৃ-তত্ববিদূ্রা বাঙ্গালাদেশের 
অধিবাসীদের কুলুজী বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু এখনও স্পট কিছু 
বুঝ যাইতেছে ন1। মুখ্যতঃ ভাষার দিক হইতে অনুমান করিয়া বল! যায় 
যে পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের ভাষা-ভাষী পাঁচটি জাতির সংমিশ্রণে উত্তরপূর্ব 
ভারতের ( বঙ্গদেশের ) জনগণের উদ্ভব হইয়াছে । 

(১ নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু-_গ্রথমতঃ সমুদ্র তীরবর্তী স্থানসমূহে 
পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ক্ষত্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ উর্ণাবৎ কেশযুক্ত “নেগ্রিটো” 
বা “নিগ্রোবটু" মানুষ বাস করিত। তাহার! কৃষিকার্ধ্য জানিত না, 
শিকারল্ধ মাংস ও বন্য ফলমূলে জীবনধারণ করিত। 

(২) অস্ত্রীক-ুপরে আসামের উপত্যকাভূমি দিয়া ইন্দোচীন হইতে 
“অগ্রীকশ জাতীয় লোক বাঙ্গালায় পদার্পণ করে। তাহারা গীতাভ বর্ণ ছিল। 
, ক্রমশঃ পনিগ্রোবটু* ও “অসহ্বীকেরপ্সংমিশ্রণে “কোল” বা “মুড” জাতির উৎপত্তি 
২ 
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হয়। নিগ্রোবটু জাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। চিৎ এঁ চেহারার লোক 
বাঙগালার নিযনতম সমাজে দেখা যাঁয়। অস্ত্রীক জাতি কৃষিকার্ধ্য জানিত, ভেলায় 
নর্দী ও সাগর পার হইতে পারিত, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয়ন! 
এ ধারণাও তাহাদের ছিল। উত্তরকালের হিন্দুদের পুনর্জন্সবাঁদ বোধ হয় এই 
সংস্কার হইতে গৃহীত হয়। শ্রাদ্ধের অন্নরূপ রীতি-_মুতকে মধ্যে মধো আহার্ধয 
দান ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অগ্ীক জাতির 
ভাষ! আমর! কোল ও খাসিয়াদের ভাষায় পাই। গঙ্গাতীরে তাহারা বাস 
করিত এবং “গঙ্গা” শবটা বোধ হয় অগ্রীক ভাষার শব । অস্ত্রীক জাতির 
“নুসভ্য* শাখা ভারতের কৃষিমূলক সংস্কৃতির অগ্রদূত। তাহাদের 'অসভ্য+ শাখা 
হইতে স্লাওতাল, মৃও্া, কুরফু, ভূষিজ, শবর, ভীল প্রভৃতির উতৎ্পত্বি। “ইহা 
বেশ দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্্ানষ্ঠানে, 
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক. জীবনে-_ধান, পান, হলুদ, সি'ছুর, কল! স্পারি 
প্রভৃতির স্থান অস্্রীক প্রভাবেরই ফল। ইহারাই প্রথমে তুলার কাপড় 
ব্যবহার করে”। 

(৩) দ্রাবিড় জাতি--সম্ভবতঃ অগ্রীকদের পরে দ্রাবিড়েরা ভারতে 
আদে। তাহার! আসে উত্তর-পশ্চিম হইতে, অস্রীকর1 আসিয়াছিল উত্তর-পূর্ব 
ইইতে। দ্রাবিড়েরা অধিকতর সভ্য এবং সঙ্ঘশক্তিতে বিশিষ্ট বলশালী ছিল। 
মোহেন-জো-দড়ো ও হ্রপ্লার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই কীন্তি 
বলিয়। অনুমিত হয়। ইহারাই প্রথম যব ও গম চাষ করে। শিব ও উমা, 
বিষ ও রী গ্রত্ৃতি পৌরাণিক দেবতা দ্রাবিড়দেরই দেবতা বলিয়া মনে হয়। 
যোগসাধন পদ্ধতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অস্রীকর! উত্তরভারতে এবং 
ত্রাবিড়রা পশ্চিম ও দৃক্ষিণ ভারতে প্রবল হইয়াছিল । ক্রমশঃ 'ইহাদের মধ্যে 
মিশ্রণ হয় । ছোটনীগপুরে দ্রাবিড়জাতীয় ওরাণ্ড ও অস্ত্রীক জাতীয় মুণ্ডাের 
পাশাপাশি বাস করিতে দেখা যায়। আমাদের দেশের নদ-নদী পাহাড়- 
পর্বতের অনেক নাম. অস্্রীক ও দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত। যেমন দিস্তাং 
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হইতে তিস্তা, দামুধাক্‌ হইতে দামোদর, কবদাক্‌ হইতে কপোতাক্ষ ] বালুটে, 
বয়ড়া, চু'চূড়া, পাবনা, বগুড়া, ইত্যাদি নামগুলি অনার্ধ্য ভাষার বিকৃত 
পরিবর্তন মান্র। 

অন্যান তিন হাজার বছর আগে অন্ত্রীক ও ভ্ত্রাবিড় ভাষাভাধি লোক 
বাঙ্গালায় বাস করিত। আধ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠদান সংস্কৃত ভাষা তখন 
বাঙ্গালায় গ্রবেশ করে নাই। এতিহাসিক ৬রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 
পদ্রাবিড়জাতি বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী*। নৃতত্ববিদ পঞ্ডিতগণ সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন যে, “উত্তর তারতের ব্রাঙ্ষণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণ আর্ধ্য 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন কিন্তু বঙ্গবাসিগণ জাতি নির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় 
জাতির সংমিশ্রণের ফল* |, উক্তিটি বছুলাংশে সমীচীন হইলেও বনদেশে আর্ধ্য 
সভ্যতার বিরাট দান ও সংস্পর্শ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতি 
প্রাচীন কালেই আধ্য খষি মার্কগ্েয়, সাংখ্যকার কপিল, মহাযোগী বশিষ্ট 
প্রভৃতির বঙ্গে আগমন হইয়াছিল বলিয়া অন্যান হয়। 

(8) ভ্োট-চীন--ইহার পর আসিল আধর্য এবং তৎপরে ভোট-চীন। 
ভোট-চীন জাতীয়েরা ছুই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। 
ইহাদের বর্তমান উত্তরাধিকারিরা মেচ.১ কোচ, প্রভৃতি নামে পরিচিত। 
ভারতীয় সভ্যতায় ইহাদের দান নগণ্য । | 

(৫) আর্য জাতি- জ্রাব্ডজাতীর পরে আসিল আর্যয-_গ্রচণ্ড শক্তি- 
শালী, কক, কল্পনাণীল, সজ্ঘবদ্ধ জাতি; আর্ষ্যেরা আমিল উত্তর-পশ্চিম 
হইতে। তাহার! খ্-ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত তারতকে এক-ধর্ঘ-রাজ্য পাশে, এক 
সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাধিয়া দিল। প্রথমে আর্য ও অনার্ধে ত্বাভাবিক বিরোধ 
বাধিয়াছিল। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে 
ইহার বনুল প্রমাণ দুষ্ট হয়। যদিও আর্ধযর! পাখি সভ্যতায় অনার্য অপেক্ষা 
খুব উন্নত ছিল না, তথাপি পাশব বল ও বু্ধি কৌশলে তাহার! অনারধ্যদিগকে 
পরাজিত করিয়া হ্বকীয় সত্যতা ও ভাষা! বিজিতগণকে গ্রহণ করিতে বাধ্য 
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করিল। ক্রমে জ্াব্ড়ি ভাষা দাক্ষিণাত্য ব্যতিরেকে সমগ্র ভারতে বিলুপ্ত 
হইল। যাহারা আর্ধ্য-বশ্ঠতা স্বীকার করিল রা তাহার! উত্তর ভারুত ছাড়িয়া 
পূর্ববদেশে চলিয়া গেল। আধ্যদের মধ্যেও জ্ঞাতিবিরোধ বাধে । বেদে দেখা 
যায় আর্ধ্যদিগের এক অংশ বৈদিক হোমযজ্জাদি ধন্মানুষ্ঠান প্রথা গ্রহণ ন1 করায়, 
সংখ্যাগরিষ্ঠ আধ্যরা অনাধ্যদিগের সহযোগে সেই সকল সংখ্যালঘিষ্ট আর্য- 
দিগকে বারংবার যুদ্ধে পরাম্ত করিয়া পর্:/দত্ত করেন। ফলে তাহারা উত্তর 
ভারত ছাড়িয়। পূর্ববদেশে গমন করে। ইহা হইতেই বঙ্গদেশের আদি আর্য 
বের স্থত্রপাত। 

মহাভারতে দেখা যায় মগধের ক্ষত্রবীর জরাসদ্ধের নেতৃত্বে অঙ্গ, বঙ্গ, 
গ্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতি দেশের সমস্ত রাজন্বর্গ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য মথুর1 অবরোধ 
করিয়াছিল, একবার নয় দ্বাদশ বার। শ্রীরুষ্ণকে জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রোপকূলে 
রৈবতক পর্বতে মথুরার রাজধানী স্থানাস্তরিত করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ 
যখন পশ্চিম ও উত্তর ভারতে শ্রীকঞ্ণের সাহায্যে ক্রিয়াকাও-বিশ্বাসী হিন্দুধশব 
প্রতিষ্ঠিত হুইতেছিল তখন আধ্যগণের এক বৃহতি অংশ অনারধ্যগণের 
সাহায্যে পূর্ববভারত হইতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। সম্ভবতঃ এই 
জন্যই আরণ্যকে, মম্ুদংহিতায়, ও কোন কোন পুরাণে বঙ্গদেশীয় আর্যগণের 
উপর সবলত্ব (পাতিত্ব) আরোপ করা হয়। পুগুরাজ বাহৃদেব নিজেকে 
শ্রীকষষ্ণের প্রতিদ্্বীরূপে "শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী” বলিয়া প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু চিরকাল এ বিরোধ রহিল না, উত্তর তারতে আধ্যগণের মধ্যে 
এবং আর্ধ্য ও অনার্ধ্যে আপোষ হইয়া গেল। রক্তের সংমিশ্রণ দ্রতগতিতে 
চলিতে লাগিল । ফলে বৈদিক হোম ষজ্ঞাদি অনার্ধ্ের! শিরোধার্য্য করিয়া 
লইল, এবং অনার্যের ধর্ধ ও অনুষ্ঠান_-পৌরাণিক দেবতাবাঁদে, পৌরাণিক 
পৃূজাদিতে, যোগণর্ধ্যায়, তান্ত্রিকমতবাদে ও অনুষ্ঠানে শ্বীকার করিয়া লইল। 
&আর্য্য ও অনার্ধ্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্তু বয়ন 
করা হইল।” এই সভ্যতায় অনাধ্ধোযর দামই অনেক বেশী। 


বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনত্ব ২১ 


বাঙ্গাল! কিন্তু সহজে তার বেশিষ্ট্য হারাইল না। বৈদ্দিক-ধর্ম্ম, বিরোধী 
আর্ধার! আসিয়া দ্রাবিড়ের সহিত মিশিয়া গেল, ফলে আর্ধ/বিরোধী বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্মমত বাঙ্গালায় সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া প্রবল হইয়! উঠিল। কিন্ত 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মুই বাঙ্গালায় আনিল *আধধ্যভাষা'। সেই আধ্যভাষাই হইল 
অনাধ্য সভ্যতার কালম্বরূপ। ভাষার সাহাযো বাঙ্গালায় আধ্য সভ্যত৷ প্রসার 
লাভ করিতে লাগিল। এই সময় বাঙ্গালাদেশ মৌর্য সম্াটগণের দ্বারা বিজিত 
হইল। ফলে বাঙ্জালারদেশ আধ্য সভ্যতার' পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। উত্তর 
ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভাতা৷ তৎসঙ্গে ব্রাঙ্গণা এঁতিহা-_অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় 
গ্রথিত উত্তর ভারতের আর্ধা ও অনার্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের 
অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল। ইহা ঘটিল খ্রীষ্টপূর্ধঘ তিন শতক হইতে গ্রীহীয় 
৫০০ শতক মধ্যে অর্থাৎ ৮০* বৎসর ধরিয়া এইরূপে অস্ট্রীক, দ্রাবিড়, বৈদিক- 
ক্রিয়াকাণ্ড-বিরোধী আধ্য ও গোঁড়া আর্ষ্যের সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির পু্ি 
সাধিত হইল। তারপর খাস বাঙ্গালার বরেন্দ্রভূমিতে উদ্দিত হইল পাল রাজ- 
ংশ (৭৪০ খ্রীঃ) ধাহার! বাক্গালীজাতির উন্নত ললাটে গৌরবের রাজটীকা 
পরাইয়া দ্িলেন। তাহাদের পর আসিল বাঙ্গালায় সেন রাজবংশ 
স্বীয় দশম শতকে বাঙ্গালীর কণ্ঠে বাঙ্গালা ভাষা ফুটিয়া উঠিল। তারপর 
উত্তর ভারত হইতে আমিল পাঠান ও মোগল আক্রমণ। বিজেতা মুসলমান 
শীঘ্রই বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া এদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। 
তাহাদের মুষ্টিমেয় অনুচরবুন্দ এদেশেই বাস করিয়া এদেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া 
বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দি ভাষার স্থষ্টি না হওয়ায় তাহারা বাঙ্গালা 
ভাষা গ্রহণ করিল। মুসলমান বাঙ্গালী হইয়া গেল। 
মুসলমান স্থফী ধর্মমত কোরাণাম্ুসারী না হইলেও বাঙ্গালার সংস্কৃতি তেমন 
বিরোধী না হওয়ায়, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া, পীর, মৌলভী প্রভৃতির প্রচারের 
ফলে বন্থ ব্যক্তি ইস্লাম ধর্মে আকৃষ্ট হইল ।% কেহ ইস্লাম ধর্শে আকুষ্ট হইয়া, 


হর সস সী পপ সপ 


* রাজসাহীর মখছুমের দরগা, সোগীরগী্সের পাঁচগীত্বের গরূগা, ঢাকার ইাপগা মীরপুরে 


২২ আমরা বাঙ্গালী 


কেহ বা হিন্ছু ধর্দের নিয়ম বন্ধনের অসহনীয়তায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল। 
বৌদ্ধ ও হিন্দুর বিরোধের তীব্রতার ফলে, অনেক বৌদ্ধও মুসললান ধর্ম গ্রহণ 
করিল। সমাজ্জপীড়িত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাও ধর্ম্ত্যাগ করিতে লাগিল। 
কোন কোন স্থানে মান্্র সংস্পর্শ দোষেই হিন্দুসমাজ হিন্দুকে পরিত্যাগ করিল। 
কোথাও ধর্মান্ধ ব্যক্তি দ্বারা বলপূর্ববক দীক্ষালাতও ঘটিল। সব চেয়ে হিন্দুর বিপদ 
আসিল ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্বুর নিকট হইতে । এ বিষয়ে কালাপাহাড়ের 
নাম বাঙ্গলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত ব্রা্ষণ্য ধর্মের জটিলত্ব ও 
সুক্মত্বও কম বিপদের কারণ হয় নাই। রাজশক্তির সাহায্য ও রাজানু গ্রহের 
লোভও ইস্লাম ধশ্ম প্রসারের সহায়ক হইল। যুদ্ধে বন্দী বাঙ্গালার নর-নারী ও 
অবরোধ বিপর্যস্ত নগরীর অধিবাসীবুন্দ সময়ে সময়ে প্রচুর সংখ্যায় নবধর্মের 
আশ্রয় লাভ করিতে লাগিল। 

অস্্রীক, দ্রাবিড় ও আর্য্যের সংমিশ্রণে যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, 
মুসলমান আসিয়। তাহাতে যোগ দিল। যদিও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে মিশ্রণ হইল না, তথাপি ভাষা ওকুষ্টির একতা স্থাপিত হইল। বর্তমান 
বাঙ্গালী মুসলমানের অধিকাংশই খটা বাঙ্গালীজাতি সম্ভৃত। কিন্তু আজ 
বাঙ্গালীর ছুর্দিন। রাজনৈতিক কারণে আজ বাঙ্গালী-মুসলমানকে ভারতের 
বাহিরে তাহার কৃষ্টি-গৌরব অনুসন্ধান করিতে প্ররোচিত করা হইতেছে। 

কিন্তু ভুলিলে চলিবেন! যে ধাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের শিরায় প্রায় একই 
শোণিত প্রবাহিত, আমরা একই গৌরবের অধিকারী, আমাদের 'সমাজ- 
প্রকৃতি এখনও প্রায় অভিন্ন, আমরা একই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করি, 
আমরা একই মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একই অন্নে পুষ্ট, একই জলবামুতে 
জীবনধারণ করি। নবযুগের উদীয়মান হিন্দু ও মুসলমান তরুণ এই সমন্তার 
লমাধান করিবে । 





আনিসাক্বের সমাধি, ভ্রিবেণীতীরে কদমরহথল প্রভৃতি মুসলমান ভি চারের স্ম্ৃতি-চিহ জাগ্ধক 
রহিয়াছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস 
দিগ্ৰীজ্ক্্রী বাঙ্গালী " 


১। আধ্য ও অনাধ্য 


প্রায় পাচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রুষদেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণে ও 
কাম্পিয়ান ও আবাল হুদদ্বয়ের উত্তরে আধ্য জাতির প্রথম বসবাসের সংবাদ 
পাওয়৷ যায়। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূর্ব ছুই হাজার বংসর পূর্বে ঈরাণের পথে 
তাঁহার! ভারতবর্ষে প্রবেশ করে । প্রথম আর্য্য বসতি পঞ্চনদে। এইখানে 
তাহারা ভারতের আদিম অধিবাসী ভ্রাবিড় ও অষ্ট্রক জাতির সংস্পর্শে আসে। 
যে আধ্যরা একদিন “অশ্ব ব্যবসায়ী” বলিয়া জগতে পরিচিত ছিল, তাহারাই 
তারতীয় আর্ধ্য-পূর্ব্ব অপুর্ব সভ্যতার সংঘাতে আপিয়া অভিনব চিন্তাধারা ও 
কর্মশক্তির অধিকারী হয়। একদিকে খণেদ আদি চারি বেদ এবং ব্রাহ্মণ 
গ্রন্থগুলি রচিত হইল, অন্যদিকে ভারতের দিকে দিকে তাহাদের বিজয় 
অভিযানের রণছুন্দুভি নিনাদিত হইল। 


২। হিন্দু-সভ্যতার উৎপত্তি . 


পরবর্তী কালে আর্ধ্য ও অনার্য্ের সাহচর্ষে (পৃষ্ঠা ) যে সভ্যতা গড়িয়া 
উঠিল তাহাকে, আমরা “হিন্দুসভ্যতা' আখ্যা! দিতে পারি। বাঙ্গালী যদি 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীস্ৃত বলিয়। বিবেচিত হয় "তাহা হইলে বর্তমান হিন্দুসভ্যতায় 
তাহার দানের পরিমাণ অসামান্ত। 


1" 
৩৩১ 


আমরা বাঙ্কালী 
৩। আধ্যভূমির প্রসার 


মন্নসংহিতার মতে সরম্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী মহাস্থান “ব্রহ্ম” বা 
“বেদ” নামে খ্যাত । এইখানেই প্রথম বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়। এই ত্রহ্ষাবর্তের 
পরই “্রন্ধ্ধি” দেশ__কুরুক্ষেত্র, মওগ্ত, পাধশল ও শূরসেন এই চারি ভূভাগ 
লইয়া! উহার পরিস্থিতি । ব্রঙ্মষি দেশের পূর্বভাগে অবস্থিত দেশের নাম 
"্মধ্যদেশ”, যাহার বিস্তার প্রয়াগ পর্য্যস্ত। তাহার পূর্বস্থ সমস্ত দেশকে 
বলিত অনার্ধাভূমি। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই মধ্যদেশের সীমান৷ 
কাশী ও বিদেহ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। 

প্রাচীনকালে আধ্য খধিগণ যে স্থানে হোমাগ্রি শিখা প্রজ্জলিত করিতেন, 
সেই আশ্রমের নিকটেই লোকাবাস ও সভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া! উঠিত এবং 
তদ্েশ আর্ধ্যতূমি নামে গৌরবাদ্বিত হইত। কপিল মুনির আশ্রমের 
সান্নিধোই শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবস্ত স্থাপিত হুইয়াছিল, কুশাস্ব খষির 
আশ্রমের সরিকটেই বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী নগরী স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং শ্রবস্ত খষির আশ্রমের নামানুসারে কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবন্তী নাম 
গ্রহণ করিয়ীছিল। খাধষিরা অযোধ্যা ও বারাণসী হইতে স্থদূর দক্ষিণে 
গোদাবরী তটবর্তী নাসিক পর্য্যস্ত আশ্রমশ্রেণী স্থাপন করিয়া নদীতীর ধরিয়া 
যাতায়াতের যে হঙ্কীর্ণ একপদী মার্গ স্থাপন করিয়াছিলেন পরবত্বী যুগে 
সেই পদান্ক অনুসরণ করিয়া যে রাজবর্্ নিন্মিত হয় তাহাই “দক্ষিণাপথ” 
নামে প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছে । অনুরূপতভাবেই শ্রাবন্তী (বর্তমান সাঁয়েট ) 
হইতে তক্ষণীলা পর্যন্ত বিস্তৃত রাজমার্গের সৃষ্টি হইয়া উহা! “উত্তরাপথণ নামে 
খ্যাত হইয়াছে । 


-8। বাঙ্গালায় আর্্যরুটি 


গান্ধার হইতে বাঙ্গালার পশ্চিদপ্রাস্ত পধ্যস্ত আধ্যভূমি প্রসারিত হইয়া 
্রাসিয়াছিল, কিন্ত বিনা ঘন্দে ও নির্বিচারে বাঙ্গাল। ক্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়৷ তাহার 
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প্রাচীন কষ্ট বিসর্জন দিয়া আর্্যসত্যতাকে কোল দেয় নাই। প্রথমে ভ্রাবিড়ি 
কৃষ্টি, পরে জৈন ও বৌদ্ধধন্ম্ের বিপ্লবী মতামতের ঘাত-প্রতিঘাত সহা করিয়া 
মাব্র তুর্ক অভিযানের কিঞ্চিদধিক ছুই শত বর্ষ পূর্বে আর্ধারৃষ্টি বাজালাদেশে 
আত্মগ্রতিষ্ঠটালাত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই বাঙ্গাল্মুর আদি অধিবাসীরা 
সামাজিক নিপীড়নে পযু'দস্ত হইয়। হিন্দুসমাজের নিয়শ্রেণীতৃক্ত হইয়| যাঁয়। 


৫। বৈদিক ও পৌরাণিকযুগে বাঙ্গালা 


খণ্েদের অনুগামী এতরেয় ব্রাহ্মণ পু বর্ধনের উল্লেখ আছে। রামায়ণের 
যুগে বাঙ্গালাদেশ ধনসম্পদে সম্মদ্ধিশালী বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের 
সময়ে বাঙ্গালাদেশ কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়--যথা, 
পু, মোদাগিরি, সুম্ব, প্রস্ুহ্ষ, কলিঙ্গ, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাশ্রলিপ্তি 
প্রভৃতি । তৎকালীন পুণ্ু,রাজ্যের রাজা পৌও্।ক বানুদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন 
সম পর্য্যায়ের শ্রতিদ্বন্দবী ছিলেন এবং বান্নদেবত্ব জ্ঞাপক শহঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ 
ধারণ করিতেন। তিনি শ্রীরুঞ্জকে উক্ত চিহ্ছদকল ধারণে নিবৃত্ত করিতে 
অক্ষম হইলে সসৈন্টে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। বগুড়ার নিকটস্থ মহাস্থান- 
গড় প্রাচীন পুগ্ুরাক্যের রাজধানী পুণ্_বর্দন হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে । আশ্চ্ষে]র বিষয় মহাস্থানের নিকটস্থ গ্রামগুলি এখনও “গোকুল” 
“বৃন্দাবন”, “মথুরা* প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া পৌও্.বান্থদেবের স্মৃতি 
বহন করিতেছে । 


৬. ্ীঃ পূর্ব এঁতিহাদিক যুগ 


সিংহলের প্রাচীনতম মহাবংশ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে খ্রীঃ পুর্ব যষঠ 
শতাবীতে “রালরাট্য” বা রাঢ়দেশের রাজা সিংহবাছর পুত্র বিজয় সিংহ 
সিংহলদেশ জয় করেন। আরও প্রকাশ যে একজন বাঙ্গালী বীর খ্রীঃ পূর্ব 
সপ্তম শতাবীতে আনাম রাজ্য জয় করিয়া সেখানে রাজ! হ'ন। জৈনদিগের 


২৬ আমরা বাঙ্গালী 


সর্বাপেক্ষা গ্াচীনগ্রস্ “আয়ারাঙ্গ স্ৃত্তে* উল্লেখ আছে যে জৈন তীর্ঘর 
বর্ধমানম্বামী “লাঢ়” বা রাঢদেশে দ্বাদশ বর্ষ বাস করেন। তাহার নাম হুইতে 
বর্তমান বর্ধমান সহরের নামের উৎপত্তি । রাঢের বাঙ্গালী জেন শ্রতিকেবলী 
তদ্ত্রবা মৌর্ধ্য সম্রাট মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাণ্ডরু ছিলেন। 

মহাবীর আলেকজাগ্ার খুঃ পূর্বব ৩২৭ অব ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
তাহার হস্তে উত্তর ভারতের রাজন্বুন্দ এক এক করিয়া বস্তা স্বীকার করেন। 
কিন্তু ত্ৰাহার অপরাজেয় বাহিনী ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থিত প্রবল পরাক্রাস্ত 
গঙ্গারিডেগণের নাম গুনিয়াই আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হয় নাই। 
এতিহাসিকগণের মতে গঙ্গারিডেরা ৬০১০০০ অশ্বারোহী সেনা, দুই লক্ষ 
পদাতিক, চারি হাজার চতুরশ্বযুক্ত 'যুদ্ধ রথ ও তিন হাজার হস্তী লইয়। 
মহাবীর আলেকজাগ্ারের বিশ্বজয়ী. বাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া 
ছিল। প্রায় সম পরিমাণ মাগবী দৈম্তও তাহাদের সাহাধ্যার্থে অগ্রসর 
ইইয়াছিল। 


৭। গঙ্গারিডেরাই কি প্রাচীন বাঙ্গালী ? 


গাঃ পুঃ চতুর্থ শতকে গ্রীক্‌ রাজদূত মেগাস্থিনিস্‌ পাটলিপুঞ্জের পুর্বভাগে ও 
গঙ্গার তীরভূমিতে গংগরী নামক (গ্রীক গংগরী শবের বহুবচনে হয় 
গঙ্পারিডে ) একটি বৃহৎ ও পরাক্রমশালী জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন 
এ রাজে; বহু সংখ্যক ছুর্বার হস্তিবাহিনী থাকায় কোন বৈদেশিক রাজা! 
এ দেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হুইতেন না। রোম সম্রাট আগগ্টাসের 
সভাকবি ভাঙ্জিল তাহার “জজ্জিকাসে” জিখিয়াছেন, “আমি আমার জন্মভূমি 
মণ্ট,য়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া! একটি মন্মর মন্দির নির্মাণ করিয়া! তাহার; 
তোরণণীর্ষে হেম ও গজদস্তে গঞ্জারিডেগণের বীরত্বকাহিনী লিখিয় রাখিব ।” 

গ্রীক ভৌগোলিক টণেমির বর্ণনা অনুসারে গঙ্গারিডেরা সেই সমস্ত 
ভূভাগে বাস করিত যেখানে গঙ্গা নদী সমুক্রে প্রবেশ করিয়াছে। টলেম্ট 
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গঙ্গার পাঁচটা মুখের কথ! বলিয়াছেন--যথা, ক্যান্ধিসন বা কীসাইএর মুখ 
(মেদিনীপুর জেলার মধা দিয়া প্রবাহিত)১ মেগ! বা ভাগিরথীর মুখ, 
কাম্বারিখম বা কুমার যাহা আরিয়ালখ। বা হরিণঘাটার পথে সমুদ্রে গিয়া 
পড়িতেছে, এাট্টিবোল সম্ভবতঃ বুড়ি গঙ্গা (ঢাকা সহরের নিকট প্রবাহিত ) 
এবং সিউডভোষ্টমন্‌ অর্থাৎ “চোরা মুখ, যাহাকে পদ্মা ও মেঘনার মোহনা 
বলিয়া ধরিয়া! লওয়! যাইতে পারে। অতএব দেখা যায়, গঙ্জারিডেগণের 
বাসভৃমি বলিলে মেদিনীপুব হইতে বাখরগঞ্জের পূর্ববদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত 
সমস্ত সমুক্োপকৃলস্থ ভূভাগকে বুঝায় । 

এখন এই গঙ্গ।রিডের! কাহার! ? ইহার! কি বর্তমানের বাঙ্গালী ? 

এরূপ অগ্তমান করিলে ভূল হইবে না যে খ্রীঃ পূর্বব চতুর্থ শতাবীতে 
বাঙ্গালায় আধ্য উপনিবেশ প্রায়শই স্থাপিত হয় নাই। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ 
শান্সী মহাশয় বপিয়।ছেন যে মাত্র ত্রয়োদশ শতাববীতে সেন বাজগণের 
সময়েও সমস্ত বাঙ্গালায় সর্বসাকুল্যে ১২০০ হইতে ২০০০ ব্রাঙ্গণ গোষ্ঠী, একশত 
কায়স্থ গোষ্ঠী ও তাহাদের শুদ্র পরিচারকগণই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু। 
ইহা যদি আংশিকভাবেও সত্য হয়, তাহা হইলে প্রশ্থ উঠে- মুষ্টিমেয় 
ব্রাহ্মণাবাদী ছাড়া বাঁকী লোকের কি ধর্ম ছিল? তাহার। কি বৌদ্ধ ছিলেন? 
নবাবিফ্কত আধ্যমঞ্ুত্ী মূলকল্পে উল্লিখিত আছে যে গোপালদেবের 
সিংহানারোহণের সময় ( খ্রী: ৭৯০) বাঙ্গালদেশ অধৌদ্ধ ( তীধিক) দ্বার! 
পরিপূর্ণ ছিল। তাহা হইলে এই অবৌদ্ধের৷ কাহারা? ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ 
দত বলেন, “এতরেয় ব্রাহ্মণের সময় হইতে আমর! এই তথ্য পাই ষে বাঙ্গালায় 
নানা কৌম্যের (8209) বাস ছিল। তাহাদের ধর্ম কৌম্যগত ধর্ম্ম ছিল 
এবং ব্রাঙ্ধণা ধশ্ম হইতে পৃথক ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন--তাহাদের 
তাষাও ছিল বিভিন। পরে বাঙ্গালার বাহির হইতে ব্রাঙ্গণযবাদীরা আলিয়া 
তাহাদের জয় করে। এই বিজিত অবস্থাই তাহাদের পাতিতোর কারণ হয়। 
পরে তাহারা বিভিন্ন ঘুত্তি অবলম্বন করিয়া কৌম্যসত্ব। পরিত্যাগ করিয়া 


২৮ আমরা*বাঙ্গালী 


বিভিন নিয়শ্রেণীর হিন্দু জাতিতে (০889) পরিণত হয় এবং হিন্দু সমাজের 
এক প্রান্তে স্থান গ্রহণ করে। তাহা হইলে শোর্যে বীর্ষো অদ্বিতীয় অতীত 
যুগের গঙ্গারিডেগণের অনুসন্ধান পাইতে হইলে আমাদিগকে সন্ধান করিতে 
হইবে নিয়শ্রেণীর হিন্দুর ভিতরে । 


৮। মৌধ্যযুগের বাঙ্গাল (হীঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দী 
হইতে তরী; দ্বিতীয় শতাব্দী ) 


অনুমান করা হয়, ৩৩৭৪ বৎসর পুর্বে মহাভারতে বণিত কুরুক্ষেত্র যু 
ঘটিয়াছিল। এ ঘটনা হইতে নম্দবংশের রাজা মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল 
কিঞ্দিধিক এক সহত্র বৎসর । তিনি শুপ্রাণী গর্ভসস্তত। তাহার হস্তে 
ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংশ হয়। ননবংশের পূর্বে শিশুনাগ বংশীয় রাজার। রাজগৃছে 
রাজধানী স্থাপন করিয়। আল্পমানিক ৬৪২ খু পৃঃ হইতে ৪৭* খু পৃঃ পর্য্ত্ত 
রাক্মত্ব করেন। এ বংশে বিদ্বিদার, অজাতশক্র গ্রভৃতি বিখাত রাজা 
জন্মিয়াছিলেন। চাণকা নন্দবংশ ধবংশ করিয়া! মৌধ্ধ্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
মৌরধ্যবংশ প্রতিষ্ঠাতা! চন্ত্রগুপ্ত মুরা নামক শুদ্রাণীর গর্ভনভূত বলিয়া এ বংশ 
মৌর্য্যবংশ নামে অতিহিত ইয়। অতএব দেখা যাঁয় ভারতের ইতিহাসে পুনরায় 
শৃ্রবংশের আধিপত্য হয়, ক্ষান্রবীর্যয লোপ পায়। চন্্রগুপ্ডের পুত্র বিন্দুসার 
গ্রবলপরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন কিন্তু তৎপুর্র সম্রাট অশোক মৌর্য বংশকে 
জগতের ইতিহাস অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় তাহার 
মৃত্বার ৪৭ বৎসর মধ্যে মৌর্য্য-সাত্রাজ্য ধ্বংশপ্রার্ত হয়। কেহ কেহ অগ্ুম।ন 
করেন যে অশোকের বৌদ্ধ ধর্মানুরাগ হেতু স্রাক্ণগণের গ্রতিকুলতায় এত 
সত্বর মৌধ্ধ্য সাম্রাজা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পরবর্তী সম্রাটগণের অক্ষমতা 
সম্ভবতঃ এই ধবংশের মূল কারণ । 

মৌধধ্যযুগে মগধ ও বাঙ্গালা এক রাজ্াতুক্ত হয়। অস্ততঃপক্ষে পৌণ্ডের 
উত্তরাংশ মগধ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। মৌধ্যরাজবংশের আদিগুরু 


বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস ২৯. 


হইতেছেন রাটীয় জৈন শ্রুতিকেবলী ভদ্রবাহু। শেষ মৌর্য হুঁপতি বৃহত্রথকে 
হত্যা করিয়া খী; পূর্ব ১৮৫ অবে। সেনাপতি পুত্যমিজ রাজা হ'ন। তিনি, 
জুঙ্জ বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ বিছেধী ছিলেন। কথিত আছে তিনি 
অশোক স্থাপিত ৮৪ হাজার ধর্মরাজিকা ধবংশ করেন ও অক্ষয় বটের মূলচ্ছেদ 
করেন। খৃঃ পৃঃ ১৮ অবে সুঙ্গবংশের পতন হইলে কাম্ব ও জন্ধ, বংশ. 
মগধের অধিপতি হ'ন। ইহারা ত্রান্মণ্যবাদী ছিলেন। 


৯। গুপ্তযুগে বাঙ্গাল। ( চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী ) 


গুপ্তবংশের আদি রাজা চন্দ্রগুপ। এই বংশে সমুদ্রগুগ্তই সর্বাপেক্ষা' 
পরাক্রমশালী হ'ন। তাহার পুত্র দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্থের উপাধি ছিল, 
“বিত্রমার্দিত্য*। কালিদাস তাহার নভাকবি ছিলেন। এঁতিহামিকগর্ণ 
বলেন গুপ্ত রাজগণের আদি বাসভূমি যে বরেন্ত্রী, ইহা স্ুপ্রমাণিত 
হইয়াছে। গুপ্তবংশ যদি বাঙ্গালী হ'ন, তাহ! হইলে ভারতের ইতিহাসে: 
বাঙ্গালীর অব্দান চিরমহিমান্িত। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৌগ্চের খ্যাতি 
যখন বিশ্ববিশ্রুত,। তখন মগধের সৃষ্টি হয় নাই। গুপ্তবংশের অবনতির সঙ্গে 
বাঙ্গালায় আবার বহু ক্ষুপ্র শ্বাধীন রাজোর উদয় হয়। সগ্তবতঃ এই সময়েই - 
দক্ষিণ বঙ্গে ধর্ম।দিত্য, সমাচার দেব ও গোপচন্ত্র নামে হ্বাধীন রাজার! রাজত্ব 
করিতেন। 


১০। গৌড়-ভুজঙ্গ-_শশাঙ্ক (৭ম শতাবী ) 


সগ্ডম শতাবীতে কর্ণন্থববর্ণ ( মুশিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী) অধিপতি 
মহারাজ শশাঙ্ক মগধ, কান্তকুজ ও কামরূপ হইতে খানেশ্বর পর্য্যস্ত উত্তর- 
ভারত বাঙ্গালীর বাহুবলে জয় করিয়৷ ও অপরাজেয় হুণদিগকে বারম্বার 
পরাজিত করিয়৷ বাঙ্গালীর উন্নত ললাটে বয় টাকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। 
তাহার অবসানের পর বাঙ্গালা ও তথ! ভারতে অন্ধকার যুগের আবির্ভাব হয়।. 


২৩০ আমরা বাঙ্গালী 


কোন পরাক্রাস্ত নূপতির অভাবে সমগ্র ভারত খণ্ড বিখণ্ড ভুর্ববল রাজ্যসমূহে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে। শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। 


১১। বাঙ্গালী-পালবংশ (খ্রীঃ ৮ম, ৯ম ও ১ম শতাব্দী ) 

এই যুগে বাঙ্গাল! নৃতন ইতিহাস স্থষ্টি করে। প্রজা সাধারণের মনোনয়নে 
প্রাচীন গৌড় বা বরেন্দ্রভূমে গোপালদেব গৌড়-বঙ্গ-মগধ সিংহাসনা- 
রোহণ করেন। তীহার পুত্র ধন্মপালদেব বাঙ্গালীর ভূগবলে উত্তরে 
আফগানীস্থান ও কাশ্মীর, পশ্চিমে বোস্বাই, দক্ষিণে সেতুবন্ধ ও পূর্ববে কামরূপ 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। পাল শাপনকালে 
বর্তমান বাঙ্গালার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বরেন্দ্র, রাট, বঙ্গ, সমতট, তাত্্রলিপ্তি 
ও কামরূপকে এক রাঞ্যপাশে আবদ্ধ করিয়! বর্তমান বুহদঙ্গের গোড়াপত্তন 
হয়। ধর্্মপালদেব "গৌড়েন্দ্-বজপতি” উপাধি গ্রহণ করেন। 

প্রায় চারিশত বর্ষ পালবংশ বঙ্গে রাজত্ব করিবার পর সেন বংশ বাঙ্গাল 
অধিকার করে। পালবংশে ধর্মপালদেব ও তাহার পুত্র দেবপালদেব সমগ্র 
ভারত স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন নারায়ণপালদেবের রাজত্বকালে তীর- 
ভূক্তি, মগধ ও অঙ্গ পালরাজবংশের হস্তচ্যুত হয়। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় 
গৌড় হস্তচ্যত হয়। দ্বিতীয় পাল বংশের মহীপালদেব নিজ বাহুবলে পুনরায় 
বারাণনী পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার পর কয়েকজন পালবংশীয় 
নরপতি ছুর্ধল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করেন। অবশেষে রামপাল দেব দিব্যের 
্রাতুম্ুত্র ভীমকে পরাজিত করিয়! পুনরায় পাল সাম্রাজ্য দুীভূত করেন। 
কিন্তু তাহার পর পালবংশের ভ্রুত অবনতি ঘটে। পালবংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলঘ্বী 
হইলেও ব্রাহ্ষণ্যধর্থের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল। 


১২। বাঙ্গালার সেন বংশ 


সেন বংশীয়গণ কর্ণাট দেশবাসী-_চন্দ্র বংশীয় ক্ষব্রিয়। তাহারা সম্ভবতঃ 
পালরাজগণের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া রাঢদেশে আসিয়া বসবাস করেন। 


বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস ৩১ 


পরে বিজয় সেন রাঢ়দেশ জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি 
বরেন্জ, বঙ্গদেশ, মিথিলা, উৎকল ও কামরূপ জয় করেন। দৃবাগত দেশ 
হইতে অভিনিবিষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছে, সেনবংশ বাজালী হইবার পর 
বঙ্গদেশে রাজত্ব স্থাপন করে। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বঙ্গদেশে নৃতন 
সমাজ ব্যবস্থা ও কৌলিণ্য প্রথার স্থপ্টি করেন। বল্লাল সেনের পুত্র মগধ বিজয় 
করিয়া কাশী ও প্রয়াগে জয়্তস্ত স্থাপন করেন। ইহার সময়ই সেন বংশের 
ঠরম উন্নতির সময় । সেন রাজগণ ব্রাঙ্মণ্যধর্শের একান্ত অনুগত তক্ত ছিলেন। 


১৩। তুর্ক বিজয়-_বাঙ্গালার পতন 


গাজ.নীর মামুদের সময় হইতে কিছু কিছু মুসলমান উত্তব ভারতে বসবাস 
স্থাপন করিয়াছিল। ইহার পোষকে জয়চন্দ্রের পিতামহ গোবিন্দ চন্দ্রের 
তাত্রশাসন সমূহে “তুরস্ক-দণ্ড” অথবা মুললমানগণের উপর “জিদ্রিয়া” কর 
স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া! যায়। এই মুসলমানগণ মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের 
পূর্বেই উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট ছিল। তিব্বতীয় পণ্ডিত তারানাথের 
"ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে” লিখিত আছে যে বাঙ্গালায় লক্ষণ সেনের 
রাজত্বকালে মগধে তাজিকদের (মুসলমান) শ্রেচ্ছমতে বিশ্বাসী অনেক 
লোকের উদয় হয়। তৎপর গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত অন্তর্ক্েদীতে ( ঞরয়াগ 
হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত ভূভাগ ) তুরস্ক রাজ আবিভূতি হ'ন। তিনি তাহার 
ংবাদবাহী বিভিন্ন ভিক্ষুর মধ্যবর্তিতায় বাঙ্গালা এবং উহার আশেপাশের 
ক্ষুদ্র তুরস্ক রাজাদের নিজের সহিত এক দলভূক্ত করিয়া সমস্ত মগধ লুঠন 
করেন ও ওদস্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংশ করেন। এতিহাসিক মিন্হাজ 
তাহার “তাবাকিতি-ই-নাগিরি” গ্রন্থে নোদিয়া বিজয় গ্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেন যে ত্রাক্ষণ জ্যোতিষীর] তুরস্ক আক্রমণের প্রাক্কালে রাজাকে এই, 
বলিয়! ভয় দেখান যে তাহাদের শাস্ত্রে তুরদ্কগণের দ্বারা বঙ্জবিজয়ের যে 
ভবিষ্বদ্বাণী আছে তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। বিক্রমশীলার প্রধান ধর্ধাচার্য্য 


৩২ আমরা বাঙ্গালী 


রত্বরক্ষিতও ভবিব্্থানী করিয়াছিলেন যে আগামী ছুই বৎসরের মধ্যে 
মুসলমানর! মগধের ছুইটি বিহার ধবংস করিবে । তাঁহার কথামত বহু পণ্ডিত 
ূর্বাহেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। অর্থাৎ দেখা যায়, মগধ ও বাঙ্গালার 
একদল লোক-_ত্রাঙ্মণ জ্যোতিষী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গ্নেচ্ছ রাজ ও পূর্ব 
হইতে অভিনিবিষ্ট ভারত প্রবাসী মুসলমান, বক্কিয়ার খিলিজির বি গীষণ 
বাহিনীর ( পঞ্চম বাহিনীর ) কাধ্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্দের একটা 

ংশ ব্রাহ্মণ্যধর্্ের অভ্যুদয়ে ক্ষিপ্ত হইয়া হিন্দুজাতির ধবংশের জন্ত যে 
কোন উপায় অবলম্বনে পশ্চাৎপদ ছিল না। তুরস্কগণের বিজয়ী হত্ত বাহুবল 
অপেক্ষা এই পঞ্চমবাহিনীর সমর্থনে বিশেষ কৃতকার্ধ্যতা লাভ করিয়াছিল। 
ইহা ছাড়া ভারতের কতকগুলি প্রদেশে অহিদ্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করায় 
কতকগুলি জাতি হিন্দুসমাজে অবজ্ঞাত হইত। তাহারাও তুরস্ক আক্রমণের 
সময় বিপক্ষ পক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । “চাকনামায়” উল্লিখিত আছে 
যে মুলতানে পতাকা উড়াইয়া ও শঙ্খধ্বনি সহকারে জাঠের1! ও মেদিবা 
মহম্মদ বিন কাশেমকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিল। এঁ সকল হিন্দুর এতাদৃশ 
বৈরিতা ও বিরাগের কারণ ছিল যে হিন্দুমমাজ তাহাদিগকে অম্পস্য ও অস্তযজ 
বলিয়া বিবেচনা করিত। যাহাহউক, নৈরাজ্য মগধ খিলিজির ক্ষত্র ক্র দল 
দ্বারা লুষ্ঠিত হইতে লাগিলে, প্রতিরোধ করিবার কেহ ছিল না। বাঙ্গালাব সেন 
রাজগণের ছুর্ধল হস্ত হইতেও গৌড় অচিরকাল মধ্যে খসিয়া পড়িল। 


$১৪। গৌড়ে স্বাধীন রাজন্ব, বাঙ্গালার স্বাধীনত। ঘোষণ। 


বখতিয়ার গৌড় অধিকার করিলে পর তাহার পরবর্তী স্থলতানগণ 
দি্লীর অনুমোদন সাপক্ষে গৌড়ে রাঙ্জত্ব করিতে থাকেন। মধ্যে নধ্যে কোন 
কোন স্থলতান অর্মকালের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণ। করিয়া পরান্ত বা নিহত হুন। 
অবশেষে হৃলতান ইলিয়াস্‌ শাহ ১৩৪৮ খ্রীঃ বাঙ্গালার স্বাধীনত। ঘে'ষণ। 
করেন। এই সালটি বাঙ্গালার ইতিহাসে ন্মরণীয়। গৌড়ের নুলতানগণ 


বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস ৩৩ 


বুঝিতে পারেন যে দিলীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণ। করির্লে বাঙ্গালী হিন্দুর 
সাহায্য ব্যতীত সে স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব। এই সময় বঙ্গের হিন্দু- 
মুসলমানের পারম্পরিক সুযোগ স্থবিধার জন্ত যে দীর্ঘস্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপিত 
হয়, তাহার ফলে প্রায় ছুই শত বর্ষ কাল বাঙ্গালার স্বাধীন স্থুলতানগণ দিল্লীর 
বাদশাহগণের অধীনতা মুক্ত হন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি সম্ভবপর নছে? 


১৫। হিন্দুজাতির পুনরুখান-_-গণেশ ও দনুজমর্দন 
কিয়ৎকালের জন্য রাজ! গণেশ গৌড়ে ও দম্থজমর্দিনদেব পাওুয়ায় সিংহাসনা- 
রোহণ করেন । রাজ] গণেশের রাজত্বকাল দীর্ঘ না হইলেও তিনি হিন্দুধন্মের 
ও সংস্কৃতভাষার অত্যাখানের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফল সুদূর প্রসারী 
হইয়াছিল। রাজ দমুজমর্দিন সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে শ্রীতীয় দ্বাদশ 
শতাব্দীর পরে পেশোয়ার হইতে আসাম পর্য্যস্ত ভূভাগে তিনি বাতীত অন্য 
কোন হিন্দুরা নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে সাহসী হন নাই। 


$১৬। মোগল ও বাঙ্গালার পরাধীনতা 

পাঠান অধিকারে বাঙ্গালী পাঠান স্থলতানগণের রাষ্ট্রীয় অধীনতা স্বীকার 
করিলেও তাহার শোৌধ্যবীধ্য হারায় নাই এবং বহুল পরিমাণে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে । কিন্তু মোগল অধিকারে বাঙ্গালার দ্বাদশ আদিত্য 
একে একে অন্তমিত হইল। গ্রতাপাদিত্য, ঈশ। খা, কেদার রায় প্রভৃতি 
বাঙ্গালার প্রধানতম দ্বাদশ ভূঁইয়ারা একে একে মোগল কর্তৃক বিজিত ও 
নিহত হইলেন। বাঙ্গালা সেই হইতেই বাস্তবপক্ষে নিরস্ত্রীকত হুইল। 
বাঙ্গালীর পরাধীনতার শৃঙ্খল দুঢ ও চিরস্থায়ী হইল। 


১৭। ইংরাজ আমলে বাঙ্গাল। 
এতদিন স্বাধীনতা বলিলে যাহ বুঝাইত তাহার স্বরূপ ইংরাজ আমলে 
পরিবন্তিত হইয়াছে । এখন স্বাধীনত। অর্থে ইংরাজ অধীনে ্বায়ত্বশাসন বুঝায়। 
১৯৩৭ সালের ভারতীয় শাসন ব্যবস্থাই আমাদের বর্তমান হ্বাধীনতার বাস্তব রূপ। 


৬৩] থতনত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর ভাষা ও লিপি 
১। বঙ্গভাষা 


বাঙ্গালীর ভাব।_-১। আধ্্য বিজয়েব ফলম্ববপ বাঙ্গালা-ব্যতীত সমগ্র 
উত্তর ভাবতে খুষ্টপূর্বব ২৫০০ হইতে খৃষ্টপূর্বব ৫** মধ্যে আর্ধ্য ভাষা বিস্তাব লাভ 
কবিতে থাকে। পরবর্তী খুষ্পূর্বব ৩০* হইতে খুষ্টীয় ৫০০ পর্যস্ত আট শত বৎসব 
মধ্যে বাঙ্জালাদেশ আর্ধ্যসভ্যতার সহিত আর্ধ্য ৩|যাও গ্রহণ করিয়াছিল । 
ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হইল। ২০০ খুষ্টান্বেব 
দিকে উত্তব ভারতে মাগধী প্রাকৃত চলিত ছিল। এই মাগবাঁ প্রান্ত হইতে 
মাগধী অপত্রংশের স্থষ্টি হয়। গ্রীগ্ীয় ৮০০ব দিকে মাগধী অপভ্রংশে লোকে কথা 
বলিত। এই সময়েই (৭৪০ ুঃ) ববেন্দ্রভূমে পাল বাঁজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। 
তখন হইতেই স্বতন্ত্র ভাষার জন্ত বাঙ্গালীব মন ব্যস্ত হয। পাল বাহগণেব 
রাজত্বেব ছুই শত বৎসবেব মধ্যেই বাঙ্গাল! ভাষা মাগধী অপতভ্রংশ হইতে বিশিষ্ট 
আকাব ধাবণ করিয়া একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইযা দীড়ায়। 

পর্ডিত ৬হবগ্রসা'দ শাস্ত্রী বলেন, গ্রী্টীয় নবম শতাব্দীতে বৌদ্বদিগেব মধ্যে 
লুইপাদ ও তাহাব চেলাব! এবং নাথপন্থ নামক ধর্দ্ের নাথেবা বাঙ্গালা ভাষায় 
অনেক বহি ও কবিত। লেখেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়েব সময় বৌদ্ধেবা, 
জৈনেবা ও নাথেবা এরূপ বিপন্ন হন যে তাহাবা তাহাদের সমস্ত ধর্পুত্তকাদি- 
সহ বাঙ্গালার বাহিবে পলাইতে বাধ্য হন। নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে শাস্ত্রী 
মহাশয় এই সকল পুস্তক ও তাহার তেশ্কুব__অর্থাৎ গ্রন্থকর্তাব নাম, তৎকর্তুক 
লিখিত পুষ্তকেব নাম ও সম্ভবস্থলে তাহার বাসতৃমিব নাম সংগ্রহ করেন। 


বাঙ্গালীর ভাষ। ও লিপি ৩৫ 


তাহার সংগৃহীত বৌদ্ধ গ্রন্থ *চর্যযাচর্যযবিনিশ্চয়” পুথি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে 
যেউক্ত পুথির লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আম্ুমানিক ৯০০ খ্রীঃ হইতে ১২৪০ 
্রষ্টাব্দের ভাষ| | উহ1 মাগধী অপত্রংশের পরিণতি হইলেও খাঁটি বাঙ্গালার রূপ, 
লইয়াছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নাম লুইপাদ, কহুপাদ, সরোরুহ্বজ্জ, 
দীপন্থর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি । ডাক ও খনার বচনের কবিরা, শূ্পুরাণের রামাই 
পণ্তিতও এই যুগের । ইহারা কীর্তনের আদি শষ্টা। পরবর্তী যুগে ঠৈতন্ত- 
দেব ধর্মপ্রচারার্থ এই কীর্তনপ্রথা গ্রহণ করেন। 

তারপর বাঙ্গালায় আদিল বিজয়ী মুমলমান। তাহারা ইস্লামধশ্ম গ্রচারে 
উদ্যোগী হইলে হিন্দুরা ও আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। বৌদ্ধ ধর্ম 
এ সময়ে নিস্তেজ হইয় পড়িয়াছে--একদিকে মুসলমানের অত্যাচারে নিপীড়িত, 
অগ্ঠদিকে নব পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সংঘর্ষে হীনবীধ্য। বাঙ্গালার হিন্দুদিগের 
এককই একদিকে সহন্জবোধা মুসলমান-ধর্শ ও অপর দিকে ভিন্নধন্্ী রাজ- 
শক্তির সহিত বোঝ|পড়৷ করিবার প্রয়োজন হইল। ফলে, রামায়ণ, মহা- 
ভারত, চণ্ডীর গান, নানা প্রকার মঙ্গল-কাব্য প্রভৃতি ( যথা, লখিন্দর-বেহুলা, 
কালকেতু-ফুল্পরা, ধনপতি খুল্লনা, লাউসেন, গোগী্টাদ প্রভৃতির কথা ) সহজ 
ও সরস ভাষায় প্রণীত হইয়! বহুল প্রচার লাভ করিল। ডাঃ দীনেশনন্্ 
সেনের মতে প্রাগুক্ত পুস্তকগুলি মুসলমান রাজাদের কৌতুছল চরিতার্থ 
করিবার অন্ত প্রণীত হইয়াছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের সাহায্যও 
লিখিত হইয়াছিল। 

এদিকে বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাছির হইতেও জ্ঞান আহরণ করিয়া ফিরিল। 
মিথিল! হইতে স্বৃতি ও স্তায়, এবং বিস্তাপতির স্থুমধুর পদাবলী আসিয়া 
পৌছিল। বিষ্তাপতির অনুকরণ করিতে গিয়! মৈথিল ও বাক্গালার সমন্বয়ে 
'ব্রজবুলি”র স্থষ্টি হইল। তারপর ব্রদ্ধার কমগুলু হইতে পৃতসলিলা ছুকুল- 
প্লাবিণী গঙ্গার শ্বচ্ছ প্রবাহের ন্তায় আসিল শ্রীচৈতন্তের নাম-ধর্মম। 

শ্রীচৈতন্তকে অবলম্বন করিয় যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিল তাহা অপূর্ব ভাব- 
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ভক্তি-রসাত্মক,__বাঙ্গালাভাষা এইবার চরম পুষ্টিলাভ করিল। শুধু ভাষায় 
নয়, বাঙ্গালা আবার নবীন উদ্ঘমে হাজার বৎসর পরে নৃতন উপনিবেশের 
অনুসন্ধানে--মহত্তম ও বুহত্ম বঙ্গের অন্বেষণে বিজয় অভিযান আরম্ভ করিল। 
বাঙ্গালী আবার পুরী, গয়া, কাঁশী, বৃন্দাবন, জয়পুর গ্রতৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে 
বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠ! স্থাপন করিল। বীহারা বলেন উত্তরকালের 
বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ইংরাজের অনুগ্রহে, তাহার] একটু অনুসন্ধান করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালীর কর্ধশক্তিই ইংরাজকে আকর্ষণ করিয়াছিল। 
বাঙ্গালীর যুগে যুগে উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রেরণাই বাঙ্গালীকে সারা 
তারতবর্ষে ছডাইয়। দ্রিয়াছিল। বাঙ্গালার পাঠান-অধীনত৷ বাঙ্গালাকে কৃপ- 
মণ্ুক করিয়া রাখিয়াছিল। মাগল-বিজয়ের সহিত বাঙ্গালায় বহুকাল পরে 
বৃহত্তর ভারতের বাণী আসিয়া পৌছিল। এ পরিচয় আজও চলিয়াছে এবং 
শত বাধাবিস্্ সত্বেও আবহমানকাল চলিবে । 

বর্তমান কালের সাহিত্য সম্ধন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! এখানে আবশ্তক না 
হইলেও নবধুগের বাঞ্গালা-দাহিতারথীগণের নামোল্লেথ না করিলে বক্তব্য 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ধাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন 
করিয়াছেন) জগৎসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ঠ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
দ্রিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন-_রামমোহন, ঈশ্বরচন্ত্, বন্ছিমচন্ত্র 
দীনবন্ধু, প্যারীচাদ, রমেশচন্ত্র, মধুস্থদন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, তৃদেব, বিবেকা- 
নন্দ, কালীপ্রসন্ন, অমতলাল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, 
শরৎচন্দ্র প্রভৃতি । 


২। বাঙ্গালার লিপি 
বাজালার লিপি-ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেন বলেন প্ললিতবিষ্তরে দেখা 
যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বািত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, সৌরাষ্্- 
। লিপি ও মগধলিপি শিথিতেছেন। ইহাত থৃষ্ট জম্মিবার পূর্বের কথা”। কিন্ত 
খাটি বাঙ্গালালিপি নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে উদ্ভব হইয়াছে। 
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ভারতবর্ষের প্রাচান লিপি “ব্রাঙ্গী লিপি”। নেপাল তরাই-এ এপ্রিগ্রাওয়া 
নামক স্থানে একটি স্ত,পের. ভিতর হইতে বুদ্ধদেবের অস্থি-সংরক্ষিত একটি 
পান্রাধারে খুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্ীর শেষভাগে থোদ্দিত একটি লিপি পাওয়া 
গিয়াছে, যাহা ব্রাহ্মী-লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। “অশোক লিপি" ইহার 
পরবস্তীকালের। এই অশোক লিপি হইতে ক্রমশঃ লিখিবার ধরণ পরিবন্তিত 
হইয়া বর্তমান বাঙ্গালা! অক্ষরে দীড়াইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে যে ধরণ দীড়ায় 
তাহাকে “দাক্ষিণাত্য রীতি” ও উত্তর ভারতবর্ষে যে রীতি দাড়ায় তাহাকে 
“উত্তরীয় রীতি* আখ্যা দেওয়া হয়। পরে এই উত্তরীয় রীতি “গুপ্ত লিপি" 
নামে পরিচিত হইয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচারিত হয়। খ্রীষটীয় 
সপ্তম শতাব্দীতে উত্তরীয় বা উত্তর ভারতীয় লিপি আবার *পৃর্ব্ব ভারতীয়” ও 
“পশ্চিম ভারতীয়” দুইটি ভগে বিতক্ত হয়। বাঙ্গালা লিপি *পূর্বব তারতীয়* 
হইতে উদ্ভৃত। পালবংশীয়গণের তাত্রশাসনগুলির বাঙ্গালা অক্ষর বেশ 
বুঝা যায়। 


৩। বাংলাভাষ! রাষ্ট্রভাষ! হিসাবে গণ্য হইবার দাবী 


ভারতের জাতীয় মহাসতা “হিন্দুস্থানী” ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার গৌরব দান 
করিয়াছেন। হিন্দস্থানী ভাষা হিন্দিও নয়, উ্দও নয়, ইহা অতীতযুগের 
মোগল শিবিরে কথিত হিন্দী ও উদর সংমিশ্রণে উদ্ভৃত চলিত ভাব! | ইহার 
কোন ব্যাকরণ নাই, কোন সাহিত্য নাই--এক কথায় কোন মর্ধ্যাদা নাই। 
তবে আশা কর! যায় যে রাষ্্রভাষার সম্মানিত পদবীতে উন্নীত হওয়ার দরূগ 
সত্বরেই ইহ! ঈশ্সিত উন্নত অবস্থা গ্রাপ্ত হইবে। এ দাবীতে কোন প্রাদেশিক 
পক্ষপাতিত্ব নাই, কাহারও কোন অন্তর্দাহের কারণ নাই। একটা সর্বভারতীয় 
ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। 

কিন্ত গোল বাধাইল হিন্দী সাহিতা গ্রচার সভার পাগ্ডাগণ। যাহারা 
হিন্দী সাহিত্য প্রচার কল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করিতেছে, স্বতঃই তাহারা! 
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হিনদস্থানীর নামে হিন্দীর প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টিত,.হইবে। স্মুদীর্ঘ ভ্রিংশাধিক 
বৎসর পূর্ধে বঙ্গসাহিতা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাহার! হিন্দীর দাবী 
দ্বীকার করাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তদবধি বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
রত্বগুলি হিন্দীভাষায় অঙ্গুবাদ করিয়। যাইতেছিল। বঙ্কিম, রমেশচন্জু, দীনবন্ধু, 
মধুহুদন, প্রভাতকুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, গিরীশন্ত্র। নবীনচন্ত্র রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গল্প, কাব্য ও গানগুলি পধ্যস্ত 
হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের তাইস্‌- 
চ্যান্সেলার অধ্যাপক অমরনাথ বী! কোন অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট ন1 হইয়া গ্রকৃত 
সত্য কথাই বলিয়াছেন যে “বর্তমান হিন্দীভাষা বাংলাভাষার নিকট বহুলাংশে 
খণী। বিশেষ করিয়া উপন্াস ও নাটকের ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব অতি- 
রঞ্জিত করিয়! বর্ণনা করা অসম্ভব ।*""'রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার নিকট 
হিন্দী সাহিত্য কতখানি খণী সে কথা বল! নিষ্প্রয়োজন।” 
যাহা হউক, হিন্দী সাহিত্যের সমর্থনকারীদের চেষ্টার তারিফ করিলেও, 
হিন্দীর দাবী সকলে মানিয়! লইতে চাহিল না। মান্দ্রাজ প্রদেশে বহু ব্যক্তি 
নবীন রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া কারাবরণ করিতে ইতঃস্তত করেন 
নাই। ন্ঠান্ত গ্রদেশেও প্রতিবাদ হইল। বাঞ্গালার প্রধান তয় যে হিন্দুস্থানী 
রাষ্ট্রভাষা হইলে হেম-বঙ্ধিম-নবীন-শরৎ-রবীন্ত্র সাহিত্য একদিন বিশ্বৃতির 
অতলজলে ডূবিয়া যাইবে । 
এখন দেখা যাউক হিন্দীর দাবী কোথায় ? বাংলার দাবী কি অচল? 
প্রথম প্রশ্ন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের দাবী কি প্রণিধানযোগ্য! উত্তরে বল! যায় সমগ্র 
তারতে সাহিত্য হিসাবে বাংলার দাবী অগ্রগণ্য ও অবিসংবাদী। দ্বিতীয়তঃ 
বাংলা শিখিতে প্রতিপদে কি ব্যাকরণের জটীল হৃত্র জানা প্রয়োজন ? উহা 
আদৌ প্রয়োজন নহে, অপরপক্ষে হিন্দী ভাষা ব্যাকরণের সাহাধ্য ব্যতিরেকে 
শিক্ষা করা একেবারেই অনন্তভব। তৃতীয় প্রশ্ন, হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা বাংল! 
ভাষাভাষীর তুলনায় বেশী না কম? হিন্দীর সমর্থকগণ বলেন হিন্দীভাষীরই 


বাঙ্গালাভাষায় রাষ্ট্রভাষার দাবী ৩৯ 


সংখ্যা অধিক। কিন্তু আদমস্মারীর তালিক। গ্রহণযোগ্য নহে। ত্ঁষাতত্ববিদ 
গ্রীয়ারসন সাহেব বলেন উক্ত তালিকায় পৌর্ধা হিন্দী ও পশ্চিমী হিন্দী 
আলাহিদা ভাবে না দেখাইয়া! একত্রে দেখান হইয়াছে। হিন্দী বলিলে 
পশ্চিমী হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ] মাক্র বুঝায়। তাহার উপর এলাহাবাদ, 
পাঞ্জাব ও বিহারকে পশ্চিমী হিন্দী ভাষাভাবী বলিয়া উল্লেখ কর! হয়। কিন্ত 
বিহাপীর সহিত হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সাদৃশ্তই অধিক। তাহার উপর উক্ত 
তিন প্রদেশের বহুলোক উর্দ ভাষাভাষি। অপরপক্ষে বাংলাদেশ ছাড়া বিহার, 
উড়িম্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে ও ভারতের অন্যান্ত স্থানে বহু পরিমাণে বাংলা 
ভাষাভাষির অস্তিত্ব আছে। অধিকন্তু উড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী প্রস্ৃতি ভাষার 
সহিত বাংলাভাষার সম্পর্ক নিকটতম । এই সমস্ত বিষয় পর্যযালোচন! করিলে 
দেখা যায় বাংল তাষাভাষির সংখা। প্রায় তের কোটা এবং হিন্দী ভাষাভাষীর 
খ্য। দাড়ায় মাত্র চারি কোটা। 

উপসংহারে বক্তব্য যে রাষ্ট্র ভাষা কোন জাতির উপর চাপাইয়া৷ দেওয়া 
যুক্তিসংগত নহে। ভারতীয় প্রদেশগুলি আকারে এক একটা এত বৃহৎ 
এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাভাষির সংখ্যা এত অগণিত যে কাহারও অনুকূলে 
অন্তের দাবী উপেক্ষা বা অগ্রাহ করা যায় না, বিশেষতঃ যখন তাহাদের 
উৎপত্তি ও প্রগতি স্বাভাবিক বিবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপরপক্ষে বাঙ্গালী 
জাতির ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই "প্রপাগাগ্ডার” যুগে বাংলা সাহিত্যের 
গৌরব বজায় রাখিতে হইলে প্রচার ব্যপদেশে উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও অর্থবায় 
করিতে হইবে। ৃ্‌ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর বল 


আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা 
মান্য আমরা নহি ত মেষ। 
দ্বিজেন্দ্রলাল 

পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালীর বীর্ধ্য-_সেকালের বাঙ্গালা-_পুণড, বঙ্গ, 
সমতট, সুঙ্ষ, প্রাগৃজ্যোতিষ, তাঅলপ্তি প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ভূভাগের সমষ্টি 
ছিল। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতে, হরিবংশে, পুরাণাদিতে 
পাই। পাঞ্চালীর স্বয়স্বর সভায় পৌও,ক বাসুদেব, বীর্যবান্‌ প্রাগৃ- 
জ্যাতিষেশ্বর ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ ও তাম্রলিগ্তিপতির সাক্ষাৎ পাই। যুধিষ্টিরের 
রাজসুয়ষজ্ঞ সভায়ও তাঁহার! নিমন্ত্রিত হইয়! উপস্থিত ছিলেন। বঙগীয়গণের 
নিকট হইতে অশ্বমেধের যক্ঞাশ্ব উদ্ধার করিতে ভীমার্জুনকে বহু আয়াস পাইতে 
হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে অসাধারণ বীধ্যবান্‌ রাজগণের তালিকায় 
বঙ্গাধিপ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর তগদত্ত, পৌগু,রাজ, তাত্রলিপ্তি-পতি প্রভৃতির 
বিশেষ উল্লেখ পাওয়া! যায়। ঘটোৎকচ যখন রাক্ষস-পুঙ্বগণে পরিবৃত হুইয়। 
খ্যাতিমান্‌ সকল মহারথীকে পযুদস্ত করিয়া রাজা ছুর্যোধনকে বধে উদ্ধত হয় 
তখন বঙ্গাধিপই তাহাকে রক্ষা করেন। যখন দ্রোণ, অশ্বথামা, কূপ, শল্য প্রভৃতি 
মহারথগণ 'ধুৃতবাষ্্ীয় মহৎ সৈন্সহ যুদ্ধে বিমুখীকূত', তখন পিতামহ ভীম্মকে 
প্রাগ্জ্যোতিবপতি ভগদত্বকে অনুরোধ করিতে শুনি,-“মহারাজ, আপনি 
অগ্রসর হউন, দিব্য অস্ত্র ও বিক্রম আপনাতেই বিদ্যমান আছে, আপনিই 
রাক্ষস-পু্গবের মহাযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা।” স্বন্দ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পাই, সগররাজ 
গঙ্গানাগরসঙ্গমে বাঙ্গালীর নিকট পরাজিত হুইয়াছিলেন। হরিবংশে দেখিতে 


বাঙ্গালীর বল ৪১ 


পাই জরাসন্ধের সেনাপতিত্বে বলবান্‌ বঙ্গাধিপতি, বীধ্যবান্‌ ভগদত্ত, বলিবর 
পৌগু,রাজ সুদূর মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন । রুঝ্িনীহরণকালেও 
পৌও ও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গরাজগণকে দেখিতে পাই। পৌগু পতি 'পৃথিবীপতি' 
বলিয়া! অভিহিত হইতেন। এই পৌগুপতিই একলব্যাি সামস্ত নৃপতিবর্গসহ 
অগণিত বত্তিকা হন্তে নিশার অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। 

এঁতিহাসিক যুগের কথা--তারপর এরতিহাসিকযুগে, খ্রীঃ পুঃ পঞ্চম 
শতাববীতে, বিজয়সিংহের সিংহল অভিযান বাঙ্গালীর অনন্তকাতি। খ্রীঃ পুঃ 
প্রথম শতাবীতে রোম সম্রাট আগষ্টসের সভাকবি ভাজিল তাহার জঙ্জিকাসে 
লিখিয়াছেন, "আমি আমার জন্মতৃমি মণ্ট,য়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া! একটি 
মর্মর-মন্দির নিম্্াণ করিব এবং তাহার তোরণশিরে হেম ও গজদন্তে গঙ্গা” 
রিডেদিগের বীরত্বকাহিনী লিখিয়া রাখিব।” 

মৌর্য্য-পাল-সেন-যুগে বাঙালীর পৌর্ুষ-_মৌর্যয-যুগে অঙ্গ-বঙ্গ- 
মগধ একনুক্রে গ্রথিত হয় । মগধের গৌরব বাঙ্গালার গৌরব ।॥ বাঙ্গালার 
রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচ্ছেদে আমরা মৌধ্যযুগের ইতিহান সম্বন্ধে 
উল্লেখ করিয়াছি। গ্থ-সাগ্রাজোর অধঃপতনের পর যে “মাৎশ্য-ন্যায়” 
যুগ আসে দে লময় আমর! বাঙ্গালীর তীক্ষ রাজনী তিজ্ঞানের পরিচয় পাই। 
মান্য স্তায় দুর করিবার জন্য স্বেচ্ছায় প্রজাপুঞ্জ রাজ-নির্ববাচন করে। বাঙ্গালার 
পালবংশের অভ্যুদয় এইরূপেই হয়। পালবংশের ধর্পালদেব উত্তরাপথ 
জয় করেন। তিনি “ইজিতমাঞ্ডে” ভোজ, মৎস্য, মন্ত্র, কুরু, যছু, যবন, অবস্তি, 
গান্ধার ও কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালদ্িগকে পরাজিত করিয়া 
কান্তকুক্ের রাজশ্র|ী লাত করেন। ধর্মপালের সৈশ্ভগণ “বঙ্গান্‌” বলিয়া 
পরিচিত। বাঙ্গালী ধর্্মপালদেবের পু দেবপাল “একদিকে হিমালয়, 
অপরদিকে সেতুবন্ধ-_একদিকে বরুণ নিকেতন অপরদিকে লক্ষ্মীর জগ্মনিকেতন 
€ক্ষীরোদসমুদ্র ) এই চতুঃসীম! মধ্যস্থ লমগ্র ভূমগ্ডল নিঃসপত্বভাবে ভোগ 


৪২ আমর! বাঙ্গালী 


করিতেন।” প্রথম পাল-সাত্রাজ্যের অধঃপতনের পর মহীপালদেবের বাহুবলে 
পুনরায় দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই বংশে রামপালদেব বিশিষ্ট 
খ্যাতি লাভ করেন। তারপর আসে বাঙ্গালায় জেন রাজত্ব। সেন 
রাজবংশের কীত্তি বঙ্গ, মগধ, মিথিলা, উতৎ্কল, কলিঙ্গ ও কামরূপে বিভ্ৃত 
হইয়াছিল। এই বংশে সুবিখ্যাত বল্লালসেনের পুত্র লক্ষষণসেন বিশেষ 
প্রতাপশালী হ'ন। তিনি বঙ্গের বিক্রমাদিত্য আথ্য! লাভ করেন। 

বাঙ্গালী ও মুসলমান-বিজয়--তারপর আসিল প্রাঠান বন্তা। পাঠান 
আসিল তাহার নবীন ধর্ম্মের জয় পতাক। উড়াইয়া। পাঞ্জাব বিজয়ের পর 
প্রায় পাঁচশত বর্ষ পরে বখতিয়ার পূর্বব ভারতাকাশে উদ্দিত হইল । অঙ্গ-বঙ্গ- 
মগধ শুধু লুষ্ঠিত ও বিজিত হইল না, বৌদ্ধ ধর্মুও বিজিত হইল। উদ্দগুপুর 
( বর্তমান বিহার সরীফ ) ও বিক্রমশীলার সঙ্ঘারামসমূহ তন্মীভূত হইল। এ 
সময়ে বঙ্গের সামাজিক অবস্থাও মুসলমান বিজয়ের অন্কুল ছইয়াছিল। 
সাম্প্রদায়িক সক্কীর্ণতা, সমাজের অন্ুদারতা ও ধর্মের নামে উচ্ছ,জ্খলতা৷ চরমে : 
উঠিয়াছিল। রমাই পঙ্ডিতের শূন্ত পুরাণে দেখা যায়, ত্রাঙ্মণপীড়নে ব্যতিব্যস্ত 
সদ্ধন্মিগণ “যবন-রূপি* ধর্মের আগমনে পরম পুলকিত হইয়াছেন, এমন কি 
দেবগণ পর্যন্ত “আনন্দেতে পরিল ইজার।” বিচারালয় তখন মধ্যাদাশূন্য । 
লক্ষরণসেনের দ্বিতীয়া মহিষী বল্পত! দেবী ও রাজ-প্তালক কুমারদত্তের আচরণে 
প্রজার! তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে। ফলে হিন্দুর রাজ্য গেল, সমাজ টলিল, 
বহু হিন্দু এবং অধিকাংশ বৌদ্ধ মুসলমানধর্শ গ্রহণ করিল। 

পাঠান-বঙে হিন্দুর প্রতাপ-_পাঠান আমলে হিন্দু বীরধ্যবান্‌ ছিল। 
রাজা গণেশের ইতিবৃত্ত হইতে বুঝা! যায়, পাঠান স্থলতান হইলেও বাঙ্গালী 
ভূম্থামীগণ তখনও বাঙ্গালার প্রকৃত মালিক। পাঠানের গৌড়বিজয়ের পরে 
সুলতান ইলিয়াস্‌ শাহ, যিনি পাতুয়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন, 
দিল্লীর অধিনতাপাশ ছিন্ন করেন। কিন্তু হিন্দু বঙ্গের বিনা সহযোগীতায় 
স্বাধীনতা রক্ষা! কর! অসম্ভব বুঝিলেন। ফলে, ১৩৪৮ খুঃ বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের৷ 


বাঙ্গালীর বল ৪৩ 


মিলন হইল। দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ গৌড় স্থলতান শামসথদ্দিন 
ইলিয়াস্কে দমন করিতে সসৈগ্তে বঙ্গে আগমন করেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের 
অধিকাংশ হিন্দু জমিদারবর্গ তাহার পক্ষাবলম্বন করেন। এদিকে পূর্বববঙ্গীয় 
অধিকাংশ হিন্দু জমিদার ইলিয়াস্‌ শাহের পক্ষাবলম্বন করেন। প্রবাদ, 
দামনাশের শিখাই সান্তাল ও ভাজনীর স্থুবুদ্ধিরাম তাছুড়ী সুলতানকে বু 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেন। কৃতজ্ঞতাম্বরূপ শিখাই সান্তাল চলন বিলের 
দৃক্ষিণাংশ ও স্থুবুদ্ধিরাম ভাছুড়ী চলনবিলের উত্তরাংশের জমিদারী লাভ 
করেন। শিখাই সান্যালের সান্যাল গড় “নাতোর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
সুবুদ্ধিরাম মাত্র একটাকা করিয়া কর দিতেন বলিয়া তাহার বংশ “একটাকিয়া” 
ভাছুড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

সহদেব নামে একজন বাঙ্গীলী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া দিলীশ্বরের 
বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ইহা “একডালার* যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত। 
এই যুদ্ধে সেনাপতি সহদেব এক লক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রপক্ষেত্রে 
জীবন বিসঙ্জন করেন। যুদ্ধান্তে দিল্লীশ্বরের সহিত সুলতানের সন্ধি হয়। 
স্বলতান ধাহাদের নিকট সাহাধ্য পাইয়াছিলেন তন্মধো চট্টবংশাবতংশ রাঢ়ীয় 
ব্রাহ্মণ কুলীনপ্রবর মহাধনী মনোহর পুত্র দুধ্যোধনকে “বঙ্গভৃষণ”, এবং পৃতিতও 
বংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণিকে "রাজজয়ী” উপাধিভূষিত করিয়াছিলেন। 
দিললীশ্বরও স্বপক্ষীয় রাট়ীর চট্টবংশীয় বিকর্তন চট্টকে “রাজা” উপাধি ও শ্রীরাম 
চট্টকে “খান” উপাধি দিয়াছিলেন। দিল্লীর সমরাকেও একদিন গৌড় 
সুলতানকে দমন করিবার জন্য স্ুবর্ণগ্রামের স্বাধীন নৃপতি দনুজরায়ের দারস্থ 
হইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে বর্ধমানের মুকুট রায়ও শক্তিশালী জমিদার 
ছিলেন। পাঠানের দৌরাত্যে বাধা দিতে গিয়া তিনি মৃত্যু বরণ করেন। 
গৌড় সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি গৌর মল্লিক ত্রিপুরা! জয় করেন 
এবং আসাম অভিষানেও প্বঙ্গাল” নামক একজন সেনানায়কের নাম 
পাওয়া যায়। | 


৪৪ আমরা বাঙ্গালী 


শের খা যখন পাঠান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার কল্পে অস্ত্রধারণ করেন তখন 
বলিয়াছিলেন যে, "ভগবানের কৃপায় যদি বঙ্গ-সৈন্ঠ পরাজিত করিতে পারি, 
তাহা হইলে মোগলদিগকে ভারত হইতে অক্লেশেই তাড়াইয়! দিব”। 

মোগল-বিজয় ও বাল্লালার দ্বাদশ আদ্িত্য--তারপর আসিল 
মোগল। প্রথম মোগল সম্রাট বাঁবর বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাহার আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন, “আমি যাহা! দেখিলাম তাহাতে প্রতীতি হুইল বাস্তবিকই 
বাঙ্গালীরা কামান চালনায় সিদ্বহত্ত।” মোগলের আগমনের পরই গৌড় 
মহামারীতে ধ্বংস হইয়া গেল। বাঙ্ালার সামরিক শক্তি দ্বাদশ ভূইয়ার মধ্যে 
বিক্ষিপ্ত হইয়৷ পড়িল। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খা, কন্দর্প রায়, রামরুষ্ণ, মুকুন্দরায়, 
কেদার রায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, চাদ্গাজী, ফজলগাজী প্রভৃতি বাংলার দ্বাদশ ভূইয়া 
দুর্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করিত না। 

যখন যোধপুর ও বিকানীর আকবর শাহকে প্রত্যেকে ৫০,০০০ পদাতিক 
দিত-_-তখন বাঙ্গালার ফতেহাবাদ সরকার ( ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ 
এবং মেঘনার মুখে অবস্থিত দ্বীপাবনী ) ৫০,৭০০ পদাতিক ও ৯** অশ্বারোহী, 
সোণার গাঁ (বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশ এবং নোয়াখালি ) ৪৬,*০* পদাতিক ও 
১৫০০ অস্ারোহী, বাজুহা ( রাজপাহী, বগুড়া, পাবনা এবং ঢাকার কিয়দংশ ) 
৪$১৩০০ পদাতিক ও ১৭*০ অশ্বারোহী সৈন্য, ঘোড়াঘাট ( দিনাজপুরের অংশ, 
রংপুর ও বগুড়া ) ৩২৬০০ পদাতিক ও ৯০০ অশ্বারোহী, বাকলা ( বাখরগঞ্জ ও 
ঢাকা) ১৫১০০০ পর্দাতিক ও ৩২০ অশ্বারোহী নরবরাহ করিত। বর্দমান, 
হুগলি) ২৪ পরগণা, নদীয়। প্রভৃতি প্রত্যেকে ৫*০০ পদাতিক সরবরাহ রুরিত। 

বর্ীর হাজাম। ও বাঙ্গালা_মোগলের অধঃপত্নে বর্গীর গ্রাবল্য দেখা 
দিল। আলীবন্দর বাঙ্গালী সৈন্ত বর্গাদিগকে কিরূপ দমিত রাবিয়াছিল 
ইতিহাস তাহার সাক্ষা দেয়। বর্ধমানের শোতাসিংহ বিজ্রোহ ঘোষণা করিলে 
অত্যন্পকাল মধ্যেই লক্ষাধিক বাঙ্গালী বিজ্রোহী-সেনা একব্রে সমবেত হইয়াছিল। 
ইহাতে বাঙ্গালার সামরিক মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 


বাঙ্গালীর বল 18৫ 


ইংরাজের প্রথমযুগে বাঙ্গালী--তারপর আসিল ইংরাজ। অন্ধকৃপ 
হত্যার পর ইংরাজ-সেনাপতির অধীনে যে নিপাহী সৈন্য ব্সবজ হইতে কলি- 
কাতা অভিযান করে তাহাতে বহু বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। পলাশক্ষেত্রে যে সিপাহী 
'লাল পণ্টন' ক্লাইভকে বিজয় দান করে তাহাতেও ছিল বাঙ্গালী নৈম্ঠ। বিশ্বস্ত 
বাঙ্গালী-বীর মোহনলালের কীন্তি পলাশীক্ষেত্রে আমর! দেখিয়াছি । বাঙ্গালী 
কেবল কামান চালন! করিত তাহ? নহে, কামান প্রস্তুত করিতেও পারিত। 
কলিকাতা ও কাশীমবাজার অবরোধের সময় নবাবী সৈন্ঠ যুরোপ হইতে আনীত 
কোম্পানীর কতকগুলি ফিল্ডপিস্‌ দখল করিয়াছিল নবাব সেই ফিল্ডপিস্গুলির 
অনুকরণে ২০টি এমন হ্থন্দর কামান বাগ্গালী কম্মকারদিগের দ্বারা প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন যে উভয় কামানগুলি একস্বানে রাখিলে আসল নকল বুঝা 
কঠিন হইত । নবাবের বাঙ্গালী মিস্থীর দ্বার নিম্মিত অনেক বড় বড় আকারের 
কামান ছিল। সেকালে ঢাকা, মুশিদাবাদ ও বিষুণপুরে যে সকল কামান 
নিশ্মিত হইত ইংরাঞ্জগণ তাহার যথেষ্ট প্রশংস। করিয়াছেন। 

11876191 79০9এর (সামরিক জাতির ) নিদ্ান-_-তারপর ইংরাজ 
আমলের দ্বিতীয় যুগ । মেধাবী বাঙ্গালীর হস্তে সমরাস্ত্র দিতে ইংরাজ ভীত 
হইল। সিপাহী আসিল বেহার, যুক্ত গ্রদেশ, মধাগ্রদেশ ও রাজপুতনার ব্রাহ্গণ 
ও রাজপুতদের মধ্য হইতে। সিপাহীযুদ্ধের পর দেখিলাম “ব্রাহ্মণ” সিপাহীরাই 
আবার বাঙ্গালীর ন্যায় 1000-00976191 1509এর পর্যায়ে পড়িল। তাহাদের 
সামরিক জাতিচ্যুতির প্রথম কারণ ছিল সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেওয়া; 
দ্বিতীয়তঃ, বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে তাহাদের দেশ ও স্বজনের উপর ইংরাজ 
এমন অমানুষিক অত্যাচার করিল যে তাহাদের দ্বারা উত্তরকালে বৈর- 
নির্ধ্যাতনের ভয় রহিয়া গেল। শিখের! সিপাহী যুদ্ধের সময় বিশেষ সাহায্যে 
আসিয়াছিল। অতএব ভারতীয় সৈম্তের মধ্যে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত খুব 

। বাড়িয়া! গেল। পত্রান্মণ* পদবীধারী মাত্র একটি ক্ষুত্র সেনাদল আজকাল 
, বর্তমান আছে। এদিকৈ শিখদের আদর তাহাদের দেশগ্রাণতার অন্ুপাতেই 


৪৬ আমর! বাঙ্গালী 


হান পাইতেছে। বর্তমানের ন্বেহ ও বিশ্বাসভাজন (18082169 ) হইতেছে 
পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্ভ। সমগ্র ভারতীয় বাহিনীর তাহারা অর্ধাংশেরও 
অধিক। অতএব দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রয়োজনান্সারে 2287618] 7906 
সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, বাঙ্গালীর তথাকধিত সামরিক প্রতিভাহীনত। এজন 
কোনরূপেই দায়ী নহে। সিপাহীযুদ্ধ ও তৎপরবত্তীকালের ভারতের সামরিক 
ইতিহাসে দেখা ধায় বাঙ্গালী বারংবার তাহার সামরিক শক্তির বছ নিদর্শন 
দিলেও ইংরাজ তাহা4 বাহুবল উপেক্ষা করিয়া মন্তি্, বলের সাহায্য লইতে 
সর্বদাই উৎসুক হইয়াছে । ভারতবর্ষ ও বর্ীর সকল যুদ্ধেই বাঙ্গালী রসদ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্ত্রধারণের অনুমতি পায় নাই। 

ফুরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী-_-তারপর আসিল ১৯১৪ সালের যুরোগীয় 
মহাসমর। সমরাঙ্গনের বার্তা বাঙ্গালীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সর্বপ্রথম ফরাসী 
রাজা চন্দননগরে বাঙ্গালা রণসাজে সঙ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনাভিমুখে রহন! 
হইল। ইংরাজরাজ অবশেষে কুন্ঠিতচিত্তে বাঙ্গালী পণ্টন গঠনের অন্থজ্ঞা দিলেন। 
বহুকাল পরে বাঙ্গালী রণলাজে সাজিল। ফরাসী চন্দননগরের বাঙ্গালী 
সেনা যুরোপ ভূখণ্ডে প্রেরিত হুইল এবং কামান চালনার ভার পাইল। 
কলিকাতার বাঙ্গালী পণ্টন প্রেরিত হইল মেসোপটেমিয়া, কুট ও বগদাদে। 
বাঙ্গালী রণদা প্রসাদ স্বকীয় জীবন তুচ্ছ করিয়া কিরূপে আর্তনিবাসস্থ আহত 
ইংরাজ সেনাগণকে লেলিহান অগ্নির মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা 
শোর্যের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বাঙ্গালী সৈনিকের 
এরূপ শোধ্য ও আত্মত্যাগের উদাহরণ বিরল নহে। একদ। তুকাঁ নিক্ষিপ্ত 
একটি বোম! একটি “হসপিটাল” পোতে আসিয়! পতিত হয়। বোমার মুখে 
অগ্নি জলিতেছিল--উহা! ফাটিবার বিলম্ব ছিল না। এমন সময় মৃত্যু উপেক্ষা 
করিয়া একজন বাঙ্গালী প্রাইভেট সেই গ্রজ্লিত বোমা তুলিয়া লয় এবং 
। নিমেষে উহার প্রজলিত পলিতা ছি'ড়িয়া৷ ফেলিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে। 


বিগত মহাসমরের সময় বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী ৪৮ দিনে গঠিত হ্ইয়াছিল। . 


এ 


বাঙ্গালীর বল ৪৭ 


এই বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী সম্বন্ধে লেফটেনাণ্ট মিল লিখিয়াছেন-_*ই্হারাই 
আমার সেনাদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাদল।” বাঙ্গালীদের কার্ধ্যদক্ষতা দেখিয়া 
একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী বলিয়াছিলেন--“বাঙ্গালীদের মত আমাদের - সকল 
রেজিমেপ্টগুলি হইলে অনেক স্থবিধা হইত।” স্থযোগ ও হুবিধ পাইলে 
ুদ্ধবিষ্তায় বাঙ্গালী কাহারও অপেক্ষা ন্যুন প্রমাণিত হইবে না। 


দ্বিতীয় মহাসমর--এই মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী সৈম্তদল গঠনের অনুমতি 
পাওয়৷ যায় নাই; ষগ্ঘপি বহু বাঙ্গালী সৈন্তবাহিনীর নান! প্রকার কার্যে যোগ 
দিয়াছে এবং শিক্ষিত শ্রেণী হইতে অনেকে (17065 00077898100 ঝা 
ড্ব109:055 00200089810) পাইয়া অফিসার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে । বহু 
বাঙ্গালী যুবক বিমান চালকের বিপজ্জনক কাধ্যে সানন্দে ও স্বেচ্ছায় যোগ 
দ্রিয়াছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বাঙ্গালার বিশ্ববিষ্ঠালয় 


তক্ষশীল।--বাঙ্গালার প্রাচীন বিশ্ববিগ্ভালয়-+নালন্দা, বিক্রমশীলা, 
ওদন্তপুর, জগদ্দল প্রভৃতির সহিত তারতের অন্তপ্রাস্তস্থিত বারাণসী, তক্ষশীলা, 
অজস্তা, বল্লভীর নাম উল্লেখ করা আবশ্যক । | 

তক্ষশীলা সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। প্রাচীন হিন্দুযুগেও ইহার প্রসিদ্ধি 
ছিল। বঙ্গদেশাগত ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত। এখানে বেদ হইতে আরম্ত 
করিয়া নান! শাস্ত্রেই শিক্ষা দেওয়! হইত। এখানকার অস্ত্রবিদ্ার চিকিৎসক 
আল্রেয় মাথার খুলি তুলিয়া শল্য চালন! করিয়া আবার তাহা ভুড়িয়৷ দিতে 
পারিতেন। মগধের জীবক তীহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। একদিন আক্রেয় 
পরীক্ষাচ্ছলে ছাত্রদের বলিলেন, "নিকটবন্তি পাহাড় হইতে এমন একটি গাছ 
লইয়া আইস যাহ! ওষধার্থে কোন প্রয়োজনে আসে ন1।” বহু ছাত্র বু লতা 
বৃক্ষ লইয়! আসিল, জীবেক শৃন্ত হস্তে ফিরিল। অধ্যাপকের গ্রপ্নে ধীমান্‌ 
ছাত্র উত্তর দিল, “ওষধে প্রয়োগ হয় না এমন গাছ পাইলাম না।৮ সেকালে 
ধনাট্য ছাত্রের! প্রচুর গুরুদক্ষিণা দিত, গরীব. ছাত্রেরা বিনামূল্যে পড়িত। 
পঞ্চম শতাবীতেও তক্ষণীল! বর্তমান ছিল | 

খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্‌ সাংও ইহাকে গৌরবান্বিত অবস্থায় 
দেখিয়াছিলেন। রাওলপিগ্ডির নিকট দ্বাদশ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে উহার 
ধবংসত্ত,প বাহির হইয়াছে। খনন-কার্ধ্য এখনও চলিতেছে । তক্ষশীলা ভারতীয় 
সকল বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে প্রাচীন । 

নালম্দা-_রাজগীরের সাত মাইল উত্তরে বর্তমান বড়গাও নামক গ্রামের 
দক্ষিণে নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় অবস্থিত ছিল। নালন্দা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
কেহ বলেন নালন্দা মঠাট যে আত্রকুণ্জে অবস্থিত ছিল তাহার নিকটে ইন্ত্রপুকুর, 


বাঙ্গালার বিশ্ববিষ্ঠালয় ৪৯ 


নামক একটি পুকুরে নালন্দা নামে একটি নাগ বাস করিত। তাহীর নামে 
নালন্দা বিহারের নামোৎপত্তি হয়। অনেকে বলেন সিদ্ধার্থ বোধিসত্বরূপে 
এখানে তপন্তা করিতেন। তিনি গরীব দুঃখীদিগকে মুক্তহন্তে সমস্তই 
বিলাইয়া দিতেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম “না-অলম-দা" বা নালন্দা-- 
মুক্তহন্তে সমস্ত বিলাইয়াও যাহার তৃপ্তি হয় না, সেই রাজার দেশ। সম্ভবতঃ 
খুঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাবীর মধ্যে ইহ! স্থাপিত হয়। 
নাগাজ্জন, আর্ধ্যদেব প্রভৃতির প্রতিভা ইহার ভবিষ্ধ প্রতিষ্টালাভের সোপান 
হইগ্নাছিল। ফাহিয়ান চতুর্থ খুঃ আসিয়া ইহাকে প্রতিষ্ঠার পথে দেখেন। ১১৯৭ 
থ:ঃ মুসলমান বিজয় পর্যাস্ত ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। একটি চতুভূর্জ 
আয়ত বৃহৎ ও স্বন্দর বাগানের মধ্যে ছয়টি বৃহৎ অট্রাপিকায় প্রায় দশ হাজার 
ছাত্র এখানে বাস করিত। চারিদিকে মন্দির, বিহার, স্তূপ, পাঁঠাগার ও বড়' 
বড় দিঘী ও সরোবর ছিল। রত্বোদধি নামক একটি নয়তালা উচ্চ বাটাতে 
ইহার পু'খিশালা স্বাপিত ছিল। তিব্বতীয়ের! বলে হিন্দু ভিক্ুরা ইহা! নষ্ট 
করিয়াছে । নালন্দায় দশ হাজার ভিক্ষু বাস করিত। ছাত্রাবাসের অন্ত 
অনেকগুলি চারিতল বাটা নির্মিত হইয়াছিল। অধ্যাপনাগৃহের সংখ্যা ছিল 
দশটি, প্রত্যেকটি গৃহ ত্রিশ ফিট উচ্চ ছিল। ইহা ছাড় আটটি হলঘর ছ্িল-_ 
তাহাতে ৩০০টি গৃহ ছিল। বিদ্যালয়ের চারিদিক বেড়িয়া বারান্দা ছিল। 
ঘরে ঘরে নানা মৃত্তি থাকিত। নরপিংহ গুপ্ত এখানে একটি ৩০* ফুট উচ্চ 
মণিমুক্তাথচিত ইষ্টক নির্টিতি মন্দির নিম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার 
উত্তর দিকে ৮* ফুট উচ্চ তারনির্শিতি একটি বুদ্ধদেবের মৃত্তি স্থাপিত 
হইয়াছিল। 

নালন্দা বিশ্ববিগ্ালয়ে ছাত্রের! সহজে প্রবেশাধিকার পাইত ন1। দ্বারে 
দ্বারপাল পণ্ডিতগণ থাকিতেন। তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে 
গ্রবেশাধিকার লাভ হইত। পরীক্ষা এত কঠিন ছিল যে শতকরা! ২* জন 
ছান্জের বেশী উত্তীর্ণ হইতে পারিত না। ছাত্রের প্রত্যহ প্রাতে ঘণ্টাধ্যনির 

৪ 


৫ ূ আমর! বাঙ্গালী 


সহিত গাঁত্রোখান করিয়া একশত করিয়া প্রত্যেক দলে বিভক্ত হইয়া সান 
করিতে যাইত। পরে অধ্যাপনাগ্হে গমন করিত। সারাদিন অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা চলিত। ছাত্রদিগের নিকট কোন দক্ষিণা লওয়া হইত ন1। রাজারা 
অর্থসাহাধ্য করিয়া! সমস্ত বায় নির্বাহ করিতেন। প্রত্যেক ছাত্র বাস করিবার 
ও পড়াণ্ডন৷ করিবার ঘর পরাইত। আহারের জন্ত সুগন্ধি তওুল, জাদ্বির ফল, 
খেজুর, জামফল, স্ুুপারি-কর্পুর প্রভৃতি পাইত। হিউ-এন্-চাঙ প্রতিদিন 
২২০টী জাঞ্ির ফল, ২০টী জামফল, ২*টী খেজুর, আড়াই তোলা কপূর, কিছু 
মাখন, এক পোয়! চাউল ও তিনরাশি তৈল পাইতেন। নালন্দার সহিত 
বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্থন্ধ। বাঙ্গালার পালরাজ দেবপালদেব ম্গধ জয় করিয়া 
নালন্দাও লাভ করেন। দশম শতাব্দী পর্য্যস্ত নালন্দা পালগণের অধিকারে 
'ছিল। তীহ্ণরা নালন্দার যথেষ্ট উন্নতি করেন। নালন্দার ধ্বংসম্ত,পে হিন্দু 
দেবদেবীর ও বৌদ্বমৃত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় হিন্দুযুগেও 
নালন্দা বর্তমান ছিল। 

নালন্দা হইতে বিখ্যাত পণ্তিতগণ তিব্বতে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধন্ম স্থাপন 
করেন। নালন্দার বিখ্যাত পগ্ডিতগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 
মহাচার্য্য আধ্যদেব, ধর্মপাল (দাক্ষিণাত্যবাসী ), আচার্য্য শিলভন্র (বাঙ্গালী), 
চন্ত্রগোমিন ( বাঙ্গালী ), পদ্মদন্তব, শাস্তরক্ষিত (বাঙ্গালী ), বুদ্ধকীন্তি, কর্ণ শ্রী 
স্মৃতি সেন, কর্ণপতি, মহাযোগীন, কুমারপ্রী এবং স্থিরমতি। ইহাদের সকলেই 
তিব্বতীয়দিগের নিকট পরিচিত ছিলেন এবং অনেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারহেতু 
তিব্বত গিয়াছিলেন। 

বিক্রমশীলা--ভাগলপুর জেলার কহলগাওর নিকট পাথরঘাটায় 
শ্রীবিক্রমশীলা মহাবিহার অবস্থিত ছিল। পাখরঘাটার প্রাচীন নাম বিক্রমশীলা। 
পালবংশীয় বাঙালী রাজা ধর্মপাল অষ্টঘ শতাবীতে ইহার প্রতিষ্ঠ। করেন। 
তিনি ইহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 
বরেন্ত্রের ভাস্কর ধীমান ও বীটপাল এই বিহারের গঠন পরিকল্পনা করেন। 
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ইহার কক্ষগুলি পর্ধতগাজ্রে খোদিত হয়। এই মহাবিহারের আদর্ণে তিবত- 
বাদীরা তাহাদের সঙ্ঘারাম সকল নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের চতুর্দিক 
উচ্চ প্রাচীর দ্বার! বেট্টিত ছিল এবং তন্মধ্যে ১০৮টি মন্দির গ্রতিষ্টিত হইয়াছিল। 
ধর্দমপাল বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্তালয়ে ১০৯ জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
ইহা ছাড়া আরও ছয়টি উচ্চপদ স্থষ্টি করিয়াছিলেন । রাজদরবার হইতে 
তাহারা সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইতেন। এই বিহারে একটি অধ্যাপক- 
সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল-_্রাহারা নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়েরও পরিদর্শন ভার 
পাইয়াছিলেন। নরপতি ধর্শপাল বিক্রমশীল। বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্ত 
প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । এই বিহারে ৮*০০ ব্যক্তি একসঙ্গে 
বসিয়া আচার্ধযাগণের উপদেশ লাত করিতেন। রাজ! ধশ্মপালের সমন্ন 
এখানকার অধ্যক্ষ বা মহাস্থবির ছিলেন বুদ্ধ জ্ঞানপাদ। বিক্রমশীলার 
খ্যাতনাম! অধ্যাপকদ্দিগের মধ্যে আচার্য্য রত্বাকর শাস্তি, জেতারি (বাঙ্গালী) 
প্রজ্ঞাকরমতি, রত্ববজ্র, বরোচন রক্ষিত, জ্ঞানগ্রী মিত্র ( গৌড়), আচার্য্য 
শ্ীধর, ভব্যকীন্তি, নীলবজ্ু, তথাগত রক্ষিত ( উড়িস্য।), কমল রক্ষিত, অভয়াকর 
গুপ্ত ( বাঙ্গালী ), শাক্যগ্রী দীপঞ্কর শ্রীন্তান অতীশ (বুঙ্গালী ) প্রস্ৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

নালন্দার স্তায় এখানেও দ্বারপপ্তিত থাকিতেন। তীহাদিগের নিকট 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ন। পারিলে কোন ছাত্র বিশ্ববিষ্ালয়ে গ্রবেশাধিকার 
পাইত ন1। বিক্রমশীলার ছয়টি 'গ্রুবেশ দ্বার ছিল। এক সময়ে দক্ষিণদ্বারে 
থাকিতেন প্রজ্ঞাকরমতি, উত্তরদ্ধারে নরোপা, পূর্ধন্বারে রত্বাকর শাস্তি, পশ্চিম- 
সবারে বাগীশ্বর কীত্তি, মধাঘারে ত্ববন্ এবং দ্বিতীয় মধ্যদ্বারে জ্ঞানগ্রী মিত্র। 
তাহারা প্রত্যেকেই অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। নালন্দার গায় এখান হইতে 
পণ্ডিতগণ তিব্বত গিয়া ধর্প্রচার করিতেন। বিক্রমশীলা! তন্্রশান্ত্রের 
আলোচনার জন্ত বিখ্যাত হ্ইয়াছিল। 

চারিশত বৎসরকাল ব্যাপিয়! এই বিশ্ববিষ্ভালয় তাহার যশ অঙ্কু রাখিয়া- 
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ছিল। ১২০৩ খ্রীঃ পণ্ডিত শাক্যশ্রী যখন এই বিহারের 'অধিনায়ক ছিলেন, 
তখন তুরস্ক সের্নগণ কর্তক ইহা! ভত্বীভৃত হয়। ফলে অনেক পণ্ডিত পূর্ব 
দক্ষিণ এবং তিব্বতে পলায়ন করেন। জ্যেষ্ঠ রত্বরক্ষিত নেপালে ও জ্ঞানকর 
গুপ্ত প্রভৃতি বড়-পঞ্ডিত ও এক শত ক্ষুদ্র-পপ্ডিত দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে 
চলিয়৷ যান। দক্ষিণ দেশে ও অন্ান্ত স্থানে আরও তিন শতাধিক পঞ্ডিত 
পলায়ন করেন। 


উদ্দগুপুর বা! ওদস্তপুর--উদ্দগুপুর-বিহার বিক্রমশীলা হইতে আরও 
কিছু প্রাচীন। ইহাই বোধ হয় বর্তমান “বিহার শরীফ*। পালরাজত্বের 
বনুপুর্বের স্থাপিত হইলেও পালবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল। এই সঙ্ঘারাম উদ্দগুপুর নগরের গিরিশীর্ষে অবস্থিত এবং ছুর্গের 
ন্যায় সুরক্ষিত ছিল। ইহাতে প্রায় সহআ্াধিক তিক্ষু বাদ করিতেন। 
বখতিয়ার মগধ আক্রমণ করিলে পালরাজ গোবিন্দপাল মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া 
এই বিহারে আশ্রয় লন। মুণ্ডিত-মন্তক বৌদ্ধতিক্ষুগণ সন্ধর্ম ও আত্মরক্ষার্থ 
অন্ত্রধারণ করেন। কিন্তু সকলই বিফল হয়। এই বিহারের আশে পাশে 
বিজেতার হাত হইতে এমন একটি বৌদ্ধ বা হিন্দু পরিক্রাণ পান নাই যিনি 
বলিয়া দ্রিতে পারিতেন যে “বিহারের” রাশি রাশি পুস্তকে কি লিখিত আছে। 
তুকাঁ সৈন্য কর্তৃক সমস্ত বিহার ভন্মীভূত হয়। 


জগদ্দলবিহার--এই বিহার পালবংশীয় নরপতি রামপাল ( ১০৮৪-- 
১১৩০ খুঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপালচরিতে জগদ্দল মহাবিহারের 
কথা আছে। রাজা রামপাল বরেন্দ্রভূমে গঙ্জ! ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে 
রামাবতী নামে নগরী স্থাপন করেন। সেখানেই জগন্দল মহাবিহার নির্মিত 
হয়। ৬হরগ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, প্মুন্সীগঞ্জে রামপাল নামক যে এক 
পুরাতন গ্রাম আছে, হয়ত মেইই রামাবতী এবং জগন্দল উহারই নিকটে 
কোথাও হইবে ।” এই বিশ্ববিষ্ঞালয় অন্যন এক শত বর্ষ জীবিত ছিল। 
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বর্তমান এতিহাসিকগণ ৬হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একমত নন। 
তাহারা বলেন জগদ্দল বিহার বরেন্ত্রীর অন্ত কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। 
বঙ্গে তুকী অতিষানের সহিত ( ১২০৩ খুঃ) ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৮হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রীর মতে, রাজা রামপালের পূর্বর হইতেই এই বিহার বর্তমান ছিল। 

এখানে অনেক তিক্সতীয় ছাত্র বিদ্ভালাত করিতেন। জগদ্দল বিহারের 
খ্যাতনামা পঞ্ডিতগণের মধ্যে মহাপগ্ডিত বিভৃতিচন্দ্র, দানশীল, শুভস্কর, 
মোক্ষকর গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান। বিভৃতিচন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কতে লেখা বৌদ্ধগ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

অন্যান্য বজীয় বৌদ্ধ বিহার-_পালযুগে আরও কয়েকটা বৌদ্ধ বিহারের 
ংবাদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে, ত্রেকুটক বিহার (রাড), 
দেবীকোট (উত্তর বঙ্গ), পর্তিতা (চট্টগ্রাম), ফুল্লহরী (পশ্চিম মগধ ), 
সন্নগর ( পূর্ববভারত ), পিকের (কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড় ) ও 
বিক্রমপুবী ( বিক্রমপুর )। 


বারাণসী-_ছই হাজার বৎসর যাবৎ কাশী হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের কেন্ত্ররূপে 
গণ্য হইয়া আমিতেছে। কাশী তক্ষশীল৷ হইতে আধুনিক। আর্ধ্যর!1 একদিন 
কাশীকে ত্বণার চক্ষে দেখিতেন। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে--“আমাদের 
দেশের এ জ্বর জাল! কাশী ও মগধে যাউক।” খ্রীহ্রীয় প্রথম শতাবীতেও দেখি 
কাণীর রাজারা তাহাদের পুত্রগণকে শিক্ষার নিমিত্ত তক্ষশনীলায় পাঠাইতেছেন। 
বুদ্ধদেবের সময়ে কাশী বিষ্ভাপীঠরূপে প্রসিদ্ধি লাভ ঝরে। বৌদ্ধ যুগে 
বারাণলীর নিকটবর্তী সারনাথ যে একটি প্রসিদ্ধ বিষ্যাকেন্ত্র ছিল নে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। বর্তমান যুগে বাঙ্গালী পঞ্ডিতরাই পুনরায় কাশীকে তাহার 
পূর্ব গৌরবে ফিরাইয়! আনিয়াছেন। 


বল্পনভী ও অঞ্স্ত।--পশ্চিম ভারতে বল্পভীতে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিভালয় 
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ছিল। সপ্তম শতাবীতে ইহার খ্যাতি নালন্দার সমতুল্য হইয়াছিল। উহাতে 
একশত ৰোদ্ধ বিহার ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্ত্র সমভাবে সেখানে শিক্ষালাভ 
করিত। ৃ 

অজস্তা আজ তাহার চিত্রাবলীর জন্ বিখ্যাত। কিন্তু ইহাতে যে 
এক সময়ে একটি বিরাট বিশ্ববিষ্ঠালয় ছিল সে বিধয়ে কোন সংশয় নাই। 
ইহাতে ২৯টি গুহ! আছে, যাহার গাত্রে, ছাদে, স্তত্তে, ও দ্বারদেশে বিচিত্র 
চিত্র অসিত রহিয়াছে। 
মিথিলা, নব্ধীপ, ভষ্টপল্লী, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া_ 

এইগুলি মুসলমান রাজত্বের সময় বিদ্যাকেন্ত্র হিসাবে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল। মিথিলা বখতিয়ারের গৌড়-মগধ বিজয়ের বহুদিন পরেও 
স্বাধীন ছিল। বাঙ্গালার বহু ছাত্র মিথিলায় দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইত। 
মিথিলার পণ্ডিতর! গৃহগামী বাঙ্গালী ছাত্রদের পুঁথি কাড়িয়৷ লইতেন, যাহাতে 
না মিথিলার ভ্যায়-দ্শন বাঙ্গালাদেশে অধ্যাপিত হয়। কিন্তু এ অত্যাচার 
বিন টিকিল না। পক্ষধর মিশরের একটি বাঙ্গালী ছাত্র জুটিল, খিনি শুধু 
গুরুকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু সমগ্র স্যায়-দর্শন 
কঠম্থ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিলেন। মিথিলার পণ্ডিতরা যখন রঘুনাথ 
শিরোমণির পুঁথিপাখি কাড়িয়া লইয়া নিশ্চিন্ত মনে আছেনঃ এমন সময় 
একদিন গুনিলেন নবহীপে ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি লিখিত হইয়াছে, অধ্যাপনাও 
চলিতেছে। এইরূপে বাঙ্গালীর ধীশক্তির কাছে মিথিলার প্রভূত্ব চিরতরে 
লোপ পাইয়াছিল। 

এক শতাবী পূর্বে নধদ্ধীপে ১০১০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত, এখন তাহা 
অর্ধ সহত্রে নামিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালার ছাত্র অধ্যয়নার্ঘ নবীপে আধিত। 
অধ্যাপনার নিমিত্ত অসংখ্য “টোল” ছিল। অধ্যাপক দক্ষিণা লইতেন না। 
ধিকন্ত ছাত্রের বাসস্থান ও আহা্য যোগাইতেন। রাজা ও ভূগ্বামিগণ 
এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহাষ্য করিতেন। ব্রিয়াকর্দোপলক্ষে পণ্ডিত বিদায় দ্বারাও 
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কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইত । সামাজিক ও ধর্মসংক্রাস্ত ব্যবস্থাদান ভ্বারাও কিছু 
উপাঞজ্জন হইত। সেকালে অধ্যাপক গৃহিণী এক জোড়া শাখা ও 'লালপেড়ে 
শাড়িতেই সস্তা থাকিতেন। অধ্যাপক ভক্তিপূর্ববক গৃহ-দেবতাকে উদ্দিষ্ট 
শাকান্ন গ্রসাদেই পরমানদ লাত করিতেন। এই পণ্ডিতগণই হিন্দুরাজাদের 
ম্ত্রী ছিলেন। হিন্দুরাজত্বের পতন হইলে, পগ্ডিতর! বাষ্্রব্যবহার-কর্তার 
পরিবর্তে সমাজ-ব্যবহার-কর্তা হন। মুসলমান শাসনবর্তারা দেশ শাসনে 
ইহাদের সাহায্য লইতেন। 

ভট্টপল্লী ও বিক্রমপুর গ্রভৃতি স্বানে বছ পঞ্ডিতের “টোলে” আজও অনেক 
ছাত্র অধ্যয়ন করে। ভ্টপল্লী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধপুরুষ ৬নারায়ণ 
ঠাকুরের সময় হইতে বামগোপাল বিদ্াবাগীশ ( ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িক সমাজের 
প্রতিষ্ঠাত] ), জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ( ইনি ব্রিবেণীর নহেন ), জনার্দীল বাচম্পতি, 
হলধর তর্কচূড়ামণি, নিমাই তর্কপর্ধানন, যছুরাম সার্বভৌম, রাখালদাস 
্তায়রতু, তারাচরণ তর্করতু, শিবচন্জ্র সার্বভৌম প্রভৃতি বহু মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত ভট্টপল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

পূর্ববঙ্গে কোটালিপাড়া এক সময়ে অধ্যাপনার কেন্দ্র হিসাবে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। তীক্ষধী পঞ্ডিতগণ এখানে অধ্যাপনা কার্ধ্য দ্বারা গ্রতৃত 
খাতিলাত করেন । 

ইংরাজ আমলে শিক্ষা বিস্তার-ইংরাজ আগমনে প্রাচ্য শিক্ষা 
আদর কমিয়! গিয়াছে, অর্থকরী পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল্য দ্রুত বাড়িয়া উঠিয়াছে। 
ইংরাজ-ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 
প্রথমপর্বের ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ গ্রভৃতিকে প্রাচ্য বিগ্ার উন্নতিকল্পে কলিকাতা- 
মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করিতে দেখি। প্রাচ্য বিদ্যার প্রসার 
জন্ত বাধিক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় পর্বে দেখি, খৃষ্ট-ধর্ম-গ্রচার-প্রয়াসী খৃষ্টান পান্দ্রীরা স্কুল কলেজ 
স্বাপন করিতেছেন। কেরি, মার্শম।ন, ওয়ার্ড, এলেকজাগ্ডার ডাফ প্রভৃতি 
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উহাদের শীর্বস্থারীয়। এই যুগে দেশয়দিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে রাজা 
রামমোহন রায়ের নাম চিরষ্মরণীয় থাকিবে। তীহারই চেষ্টায় হিন্তু কলেজ 
( বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ ) স্থাপিত হয়। এই সময় প্রাচা-বনাম-পাশ্চাত্য 
শিক্ষা লইয়া! ঘোর বাদাস্থবাদ হয়। মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষ- 
পাতী ছিলেন এবং তীাহারই অভিমত শেষ পর্যান্ত খঁহীত হুইয়াছিল। 
শিক্ষার ইতিহাসে তৃতীয় পর্ধের আরম্ভ হয় ১৮৫৪ থুষ্টাব্দের বিখ্যাত 
1088198501) হইতে । এই 109808600এ তদানীস্তন ভারত সচিব বড়লাট 
লর্ড ড্যালহাউসীকে এই কয়টি উপদেশ দেন--(ক) পৃথক শিক্ষা বিভাগ স্থাপন 
করিবে, (খ) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে, (গ) প্রাথমিক ও মাধ্যামক স্কুল ও 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং সেগুলিকে উপযুক্ত ও নিয়মিত সাহায্য দিবে, 
(ঘ) স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৮৫* খুঃ কলিকাতা, 
মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিস্ভালয় স্থাপিত হয়, এবং ১৮৮৭ সালে পঞ্জাব ও 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হয়। এক সময় সমগ্র উত্তর ভারত- পঞ্জাবের 
পূর্ব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগ-_-কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধীন ছিল। 
বাঙ্গালা তথ! ভারতে ইংরাজী বিভ্ভার ভ্রুত প্রসার দেখিয়া মনম্বী সার্‌ হেন্রি 
মেন্‌ বলিয়াছিলেন, “মধ্য যুগ হইতে আজ পর্যযস্ত কোন ফুরোপীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এরূপ দ্রুত প্রসার দেখি নাই।” এই উন্নতি দেখিয়াও ইংরাঁজ 
সরকার শিক্ষা গ্রসারকল্পে সাহায্যের পরিমাণ বুদ্ধি না করিয়া! ১৮৮২ সালের 
শিক্ষা কমিশনের নির্দেশমত শিক্ষা-বিষ্তার-চেষ্টা বে-সরকারী সাহাযোর উপর 
নির্ভর করিতে উপদেশ দেন। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে ১৮৩৫ থঃ যেখ!নে 
বাঙ্গালায় মোট ৮০১১০ প্রাথমিক শিক্ষালয় ছিল, ১৯৪* থৃঃ তাহা হ্রাস পাইয়া 
৬০১০০ দীড়াইয়াছে। ইংরাজ-আমলের গত শতবর্ষে ভারতে শিক্ষা বিস্তার 
পূর্বাপেক্ষা গ্রসার লাভের পরিবর্তে সন্কুচিতই হইয়াছে । বর্তমানে উচ্চশিক্ষা 
লাভের যে অভাবনীয় আকাজ্ষা দেখা যায় ইহা ভারতের মজ্জাগত চিরস্তনী 
প্রবৃত্তি--নবজাত অনুরাগ নছে। 


বাঙ্গালার বিশ্ববিষ্ভালয় ৫৭ 


চতুর্থ পর্বে দেখি গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-সংস্কার-প্রয়াসী হইফ়াছেন। ১৯০৪ 
সালের বিশ্ববিদ্ভালয়-আইন, ও পরবস্তকালের সাড়লর কমিশন নিতয়াগ এই 
প্রচেষ্টার নিধর্শন। 

বর্তমান শিক্ষায়তনগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়--গ্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, কালেজিয় ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা । বর্তমানে সমগ্র ভারতে ১৮টি 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছে । 

কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়-_পূর্বে এই বিশ্ববিষ্ালয় পরীক্ষা-কেন্ত্র মাত্র 
ছিল। বাঙ্গালার নরব্যাপ্র সারু আশুতোষ ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিগ্বালয়গুলির মধ্যে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রথম পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার প্রবর্তন করেন। আজ 
সর্বত্র তাহার দৃষ্টান্তের অস্থকরণ হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে পোষ্ট-গ্রাভুয়েট 
শিক্ষ। প্রবর্তন করিতে দারুণ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। 
১৯০৭ সালের বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকায়ও একটি বিশ্ববিষ্তালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
সার আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র ভূতপূর্ব্ব ভাইস্চ্যান্েলার ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার শিক্ষা জগতে আর একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে-_বাঙ্গাল। ভাষার সাহায্যে মাটিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যস্ত 
অধ্যয়ন, অধ্যাপন৷ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে এই সাধু 
প্রচেষ্টার অন্থকরণ আরম্ভ হ্ইয়াছে। 

কলিকাতা বিশ্বৰিগ্তালয় ভাঙ্গিয়া বর্তমানে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে, যথা,--পাটনা, ঢাকা, রেঙ্গুণ ও এলাহাবাদ। শেযোক্তটি হইতে 
আলিগড়, বেনারস, লক্ষৌ, আগ্রা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। নাগপুরও 
একদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধীন ছিল। দানশৌও তারকনাথ পালিত 
ও রাসবিহারী ঘোষের বদাগ্ততায় কলিকাতা সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। 
দ্ারতাঙ্গা বিল্ডিংস্, আশুতোষ হল, হাড়িঞ হোষ্টেল, সিনেট হাউস্‌ প্রভৃতি 
অট্টালিকা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। আইন কলেজ, সায়েন্স কলেজ, 
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কল বিভাগ প্রভৃতি লার্‌ আশুতোবের কীঙি। বর্তমানে 


৫৮ আমরা বাঙ্গালী 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩টি শিক্ষণীয় বিভাগ আছে, উহাতে ২৫৫ জন অধ্যাপক ও 
সহকারীণ্অধ্যাপক শিক্ষাকার্য্ে নিষ্‌স্ত আছেন । এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাধিক 
খরচ ৩৭৩৮ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে সরকারী সাহায্য মাত্র পাচ লক্ষেরও কম। 
সার্‌ আশুতোষের শ্বরণার্থে সম্প্রতি একটি মিউজিয়মও (যাদুঘর ) স্থাপিত 
হইয়াছে । অল্লকাল মধ্যে ইহার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। 


ঢাক বিশ্ববিষ্ঠালয়--ঢাক। বিশ্ববিষ্ঠালয় একটি 739910917618] [0101- 
6816 হইলেও বাহিরের ছাত্রের অধ্যয়ন করিতে পারে। এখানেও বহু 
কতবিগ্ক অধ্যাপক শিক্ষা বিতরণ করিতেছেন । 


সেকালের সমাবর্তন অভিন্ভাষণ-_একালে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাধিক 
উপাধি-বিতরণী সভায় অভিভাষণ-দাঁন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনীয় াড়াইয়াছে ! 
আজকাল প্রায় প্রতি বিশ্ববিষ্ঠ/লয়েই সমাবর্তন অভিভাষণ দিবার জন্ত বাহির 
হইতে মনম্বী ব্যক্ধিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। এই সকল অভিভাষণে 
সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে মন্তব্য ও ছাত্রদের প্রতি উপদেশ থাকে। 

নিম্নে আমর! সেকালের অধায়ন শেষে গুরু-গৃহত্যাগী শিষ্তের প্রতি গুরুর 
বিদায় উপদেশ বাণীর পরিচয় দিতেছি । 


সত্যংবদ, ধর্মমংচর, শ্বাধ্যায়ন্মা প্রমদঃ | 
আচাধ্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তং ম! ব্যচ্ছেৎলীঃ। 
সত্যান্ন গ্রমদিতব্যম্‌, ধর্খাস্ প্রমদিতব্যম্‌, কুশলার গ্রামদিতব্যম্‌ 
ভূত্যে ন প্রমদিতব্যম্‌, স্বাধ্যায় 'প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যমূ। 
দ্রেব পিতৃকার্ধ্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌ । 

পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবে। ভব, আচার্যদেবোভব, অতিথিদেবোভব। 
যান্তনবস্থানি কর্াণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। 

 খান্শ্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপন্যানি নো ইতরাণি। 
যে কে চান্মচ্ছেযাংসো৷ ত্রাঙ্গণাঃ, তেষাং তয়ামনে ন প্রশমিতব্ম্‌। 


বাঙ্গালার বিশ্ববি্ভালয় ৫৯ 


শ্রন্ধয়া দেয়ম, অশুন্ধয়াইদেয়ম্‌, শ্রিষা দেয়মূ, ভিয়াদেয়ং সংবিদ! দেয়ম্‌ 
অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বুস্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ, 
যে অত্র ব্রাহ্মণঃ সংমশিনঃ 
যুক্তাঃ অযুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ সু: খাতে তত্র বর্তেরন্‌ 
তে তত্র তথ তেষু বর্তেধাঃ 
অথাভাখ্যাতেষু, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমশিনঃ, 
যুক্ত] অযুক্তাঃ অলুক্ষ! ধর্্মকামাঃ হ্থযঃ 
যথা তে তেষু বর্তেরন তথ! তেষু বর্তেথাঃ 
এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ, এবাবেদোপনিষৎ) এতদন্থশাসনম্। 


এবমুপাসিতব্যং এবন্ চৈতছুপাস্তম্‌। 
_ তৈত্বিরীয়োপনিষৎ । 


বাঙ্গাল অনুবাদ--সত্য বলিবে, ধর্মাচরণ করিবে । বেদ-অধ্যয়নে 
দাহ্য করিবে না। আচাধ্যকে উপযুক্ত ধন দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া অর্থাৎ 
গুরুদক্ষিণ। দানাস্তে গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া 
সম্তানোৎপত্তির উপায়াবলম্বন করিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। 
ধর্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল হইতে বিচলিত হইবে না। ম্ত্ব- 
লাতে ওঁদান্ত করিবে না। বেদাধ্ায়ন ও অধ্যাপনে ও'দান্ত করিবে না। দেব 
ও পিতৃকাধ্যে ওদাস্ত করিবে না। পিতাকে দেববৎ পুজা করিবে, মাতাকে 
দেবতাবৎ পুজা করিবে । আচার্ধযকে দেববৎ পুজা করিবে। অতিথিকে 
দেববৎ পৃজা করিবে । যে সকল কর্ম অনিন্ানীয়, সেই সকল কর্ম করিবে; 
অন্ত অর্থাৎ নিন্দনীয় কম্্ করিবে না। আমাদের যে সকল সং সে সকলই 
তোমার কর্তব্য, অন্ত অর্থাৎ বিপরীত কর্ম কর্তব্য নহে। ৃ্‌ আমাদের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর কোন কোন ব্রাক্ষণ আছেন, আসন দানাদি দ্বারা তাহাদের শ্রমাপনয়ন 
করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান ফরিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। 


৬০ আমরা বাঙ্গালী 


বুদ্ধির সহিত দন করিবে । লজ্জা অর্থাৎ বিনয়ের সহিত দান করিবে। যদ্দি 
তোমার কর্ম বা আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেই স্থানে বা কালে যে সকল 
বিচারক্ষম, অক্ুরমতি, ধর্দনকাম, অন্তকর্তৃক যাগাদি কর্মে নিযুক্ত বা স্বাধীন 
ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহার] সে বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই বিষয়ে 
তদ্রপ আচরণ করিবে। কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা অভিযুক্ত কর্ম বা আচরণ 
সম্বন্ধে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্ররমতি, ধর্মনকাম, অন্কর্তৃক 
যাগাদি কার্ধ্যে নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই সকল বিষয়ে 
যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই সকল বিষয়ে সেরূপ আচরণ করিবে। 
ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ। ইহাই বেদার্থ। ইহাই অন্ুশাসন। 
এরূপ আচরণ কর্তব্য। এইরূপে ইহ! পালন করির্লে। 





সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর নৌ-শিল 


«একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা! করিল জয়, 
একদা যাহার অর্ণবপোত, ভ্রমিল ভারত সাগরময়”- দ্বিজেন্দ্রলাল 


বাঙ্গালায় বড় বড় নদ নদী থাকায় প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে নৌ-শিল্লের 
উন্নতি হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালায় নৌ-শিল্লের প্রাচীন ইতিহাসের 
প্রথম কথা পাই খুঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের 
আখ্যায়িকা হইতে । তাহার একটি নৌকায় বা জাহাজে সাত শত অনুচরের 
স্থান সঙ্কুলান হুইয়াছিল । 

৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন__“ইউরোপীয় পণ্ডিতের মনে করেন, বুদ্ধের 
সময়ও তাস্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশান্ত্র বলে যে, যিনি রাজার 
“নাবধ/ক্ষ" থাকিতেন, তিনি “সমুদ্্রসংযানের”ও অধ্যক্ষতা করিতেন । সুতরাং 
তখনও যে বঙ্গ-মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সনোহ 
নাই। বঙ্গ-মগধ হইতে জাহাজে যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর 
বন্দরও ছিল না। খুঃ জন্মের পুর্বে লিখিত দশকুমারচরিতে তাঅলিপ্তির 
বিবরণ পাওয়া যায়। খুষ্ট জম্মের চারি শত বৎসর পরে ফ] হিয়ান তান্লিপ্তি 
হইতে একটি জাহাজে উঠিয়া চীন যাত্রা করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে ইৎ 
সিং চীন হুইতে সমুদ্রপথে আসিয়া এখানেই অবতরণ করিয়াছিলেন। 
তাশ্রলিপ্তি হইতে চীন, জাপান, স্ুমাত্রা, জাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে বাঙ্গালীরা 
বাঙ্গালীর জাহাজে যাইত। মগধবাসীর একাধিকবার বশ্ধা অধিকার করিবার 
কথাও পাওয়া যায়। কালিদাস বাঙ্গালার নৌবাটের কথা লিখিয়া গিয়াছেন । 


৬২ - আমরা বাঙ্গালী 


পালরাজ্বংশীয় রামপালকে নৌকাসেতু ( নৌ-মেলক ) নির্মাণ করিয়া গঙ্গা পার 
হইতে দেখা ষায়। “মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর” পুঁধিতেই আমরা বাঙ্ালাদেশের 
নৌধাত্রার খুব জীকাল খবর পাই। বণিকরা গঞ্জ বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, 
সমুদ্র বাহিয় দিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪।১৫ দিন বাহিয়! মহা- 
সমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাদ সদ্াগরের 
প্রধান জাহাজ 'মধুকরের” ১২০* শত দাড় ছিল।” জাহাজের নামের মাধুর্যও 
বেশ দেখ! যায়, কাহারও কাহারও নাম ছিল, “রাজহংসগ্, “সমুদ্রফেনাগ 
“উদ্নয়তা রা” “গঙ্গাপ্রসাদ” ইত্যাদি । 

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত “17019 910100)08” পুস্তকে 
বাঙ্গালার প্রাচীন নৌ-শিল্পের সুখপাঠা ইতিহাস পাওয়া যায়। তুরস্কের 
সুলতান বাঙ্গালায় নির্মিত অর্ণবপোত মজবুত, স্বদৃপ্ত ও সন্তা বলিয়া ক্রয় 
করিতেন। 

পাঠান বিজয়ের পর বাঙ্গালার নৌবলের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। 
তারপর বারভূ'ইয়ার যুগে আবার বাঙ্গালায় রণতরী ও জল-যুদ্ধের গৌরবের 
কথা শুনিতে পাই। প্রতাপাদিত্য, ঈশ। খা, কেদার রায় প্রভৃতির বন রণ- 
তরী ছিল এবং তাহারা মোগলের সহিত জলঘুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছিলেন । কেদার রায় ৫০* শত যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া! মানসিংহের সহিত 
বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার! পর্ত,গীজ বোস্ছেটের সাহায্য ল'ন। এই 
পর্তগীজ বোষেটেরা ও মগের! দক্ষিণ বাঙ্গালা উৎসননে দিয়া হুনমরবন হ্যা 
করে। সায়েস্তা খার ঢাকাই নৌবহর একদিন একদিকে এই মগ ও অন্যদিকে 
পর্তগীজ জলদস্থাদিগকে দমিত রাঁখিয়াছিল। মাত্র ২৫ বৎসর পূর্বেও চট্টগ্রামে 
সমুত্রগামী অর্ণবপোত প্রস্তুত হুইয়াছে। সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত 
জাহাজের মালিকগণের নাম দেওয়া গেল, যথা, মদন কেরানি, দাতারাম 
চৌধুরী, গুমানি মানুম গ্রভৃতি। ইহাদের অনেকের শতাধিক জাহাজ ছিল। 
পর্ত গীজ দহ্য যাহারা “হার্াদ" নামে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল (আরমাডা 


বাঙ্গালীর নৌ-শিল্প ৬৩ 


হইতে হার্মাদ শব্ের উৎপত্তি) তাহারাও এই সকল প্বহরদারগকে ভয় 
করিত। রামমোহন দরগা নামক না'বিকের জাহাজ স্কটলগ্ডের টুইভ বন্দরে 
গিয়াছিল। 
আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, “ভারতবর্ষে বাঙ্গালাদেশে, 
* **%ক* এবং ঢাকা প্রদেশেই ভাল ভাল নৌক। তৈয়ারী হয়। পূর্বকালে 
সামুদ্রিক জাহাজ কেবল বাঙ্গালাদেশেই তৈয়ারী হইত। বাদশাহ বহু অর্থব্যয় 
করিয়া! জাহাঁজী কারিকরদিগকে এলাহাবাদে ও লাহোরে আনিয়৷ বাঁস 
করাইয়াছিলেন।” 
প্রাচীনকালে জলযান ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইত-_-সামান্ত এবং বিশেষ। 
“সামান্ত” যানগুলি নদীপথে ও “বিশেষ” যানগুলি স্বমুদ্রপথে গমনাগমন করিত । 
পোত নিম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পর্যাস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিভাগে বিভক্ত হইত। 
এই নকল পোত বাণিজ্যার্থে এবং যুদ্ধার্থে ছুই কার্ষ্যেই ব্যবহৃত হইত। ভোজ 
সমুদ্রগামী পোতের তলদেশের কাষ্ঠ লৌহ দ্বার! বদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া 
দেন, কারণ নিমজ্জমান শৈলের চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিয়া কাঠ্ঠ চূর্ণ করিতে 
পারে। তিন প্রস্থ কাষ্ঠ বারা পোতের তলদেশ প্রস্তুত হইত। বিষম বাত্যায় 
তরণী বিপর্ধ্যস্ত হইলে, নির্মাণ-কৌশলের গুণে উহ রক্ষা পাইত। ভারত- 
বর্ষের সহিত দ্দিগদর্শন-যন্ত্রের পরিচয় অতি স্থগ্রাচীন। খুষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর 
পর ভারতে মুসলমান অধিকার আরস্ত হইয়াছে এবং নানা কারণে সমুদ্রযাত্রা 
. নিষিদ্ধ হইয়াছে (পৃ ৭১)। ডাঃ বুলার লিখিয়াছেন থ্রীহিয় দ্বিতীয় শতাব্দী 
হইতে দ্বাদশ শতাবী পর্যন্ত হিন্দুদদিগের মধ্যে সমুদ্রধাত্রা নিষিদ্ধ ছিল ন1। 





অফম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর উপনিবেশ 


বৃহত্তর ও মহৃত্তন বজ 


“সম্তান যার তিব্বত চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ 
তুই না গো মা তাদের জননী, তুই না গে! ম৷ তাদের দেশ ।” 


প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশ-_গ্রষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যে দিন 
বুদ্ধদেব কুশী নগরে ছুইটি শালগছের মধ্যে শয়ন করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালী বিজয় সিংহ লঙ্কা দ্বীপে অবতরণ করেন। খ্রীঃ পুঃ 
৩ শতকে সেনুকস্‌ প্রেরিত মেগাস্থিনিস্‌ গৌড়ের বহির্ব্বাণিজ্য দেখিয়া 
চমত্কৃত হইয়াছিলেন। গ্রীস্‌, রোম, মিশর, পারন্ত প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী 
সওদাগরগণ বঙ্গের পণ্যসন্ভার লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইত। কতিপয় বাঙ্গালী 
ব্রাঞ্থণ রোমের সম্রাটের নিকট তৎকালীন বঙ্গাধিপের পত্র ও উপটৌকন লইয়া 
গিয়াছিলেন। বোগ্দাদের খলিফাগণের বিলাসভবন বঙ্গের কারুকার্্য-খচিত 
শিল্প সামগ্রীর দ্বার সজ্জিত হইত। গুপ্তবংশীয় কুমারগুঞ্ধ দিলীর বিখ্যাত 
লৌহস্তস্ স্থাপন করেন। খ্রীটপূর্ব গ্রথম শতাব্দীতে বাঙ্গালী দক্ষিণ ভারতে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত কনক সহায় পিলে»'“অষ্টাদশ-শত 
বর্ষ পূর্বের তামিলগণ* নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তামিল নাম তাত্রলিপ্তি 
হইতে আসিয়াছে । তামিল ভাষায়ও বনু বাঙ্গাল! শব্ধ পাওয়া যায়। 

চীন, জাপান, ব্রন্দে বাঙ্গালী উপনিবেশ-_ষ্টপূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে 
ষক্ষ নামে অশোকের এক বিদ্রোহী মন্ত্রী নির্বাসিত হইয়া সাত শত অন্ুচরসহ 
চীনের কোন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনি তথায় বৌদ্বধর্ণ 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৬৫ 


গ্রচারে ব্রত্তী হ'ন। আর এক সময়ে চীনের লো-ইয়ং গ্রীদেশে তিন সহশ্র 
ভারতবর্ষীয় প্রচারক এবং দশ সহল্র ভারতবাপী সপরিবারে ধর্প্রচার করিতে 
গিয়াছিলেন ও স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্য বহুলোক 
বাঙ্গালী ছিলেন। 

যুয়াং-চুয়াং চীন দেশের বৌদ্ধ পপ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি 
বৌদ্ধধন্্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিবার জন্ত নালন্দায় আসেন । সে সময়ে শীলভদ্তর 
নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ । মুয়াং চুয়াং শীলভদ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “নান! 
দেশে, নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ,শাস্থ পাঁঠ করিয়া যে সকল সন্দেহ মিটে নাই, 
গুরু শীলভদ্র এক কথায় সে সকল সংশয় দুর করিয়াছেন”। এই ঝুয়াং চুয়াং 
এরই শিশ্ত প্রশিষ্যা একদিন জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়! ছাইয়া ফেলিয়াছিল। 
এই সুত্রে, বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, মাঞুরীয়া, মোলিয়া, তিবাত 
প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পিকিনে একটি বৌদ্ধ মন্দির 
আছে, উহার €টা চূড়া বাঙ্গলার পঞ্চরত্ব মন্দিরের মত। পঞ্চদশ শতাবীতে 
দক্ষিণ বঙ্গের চন্্রধীপের এক বৌদ্ধ পণ্ডিত পাঁচটি স্বণর্ময় বুদ্ধ মূত্তি ও স্বর্ণ 
সিংহাসন লইয়া চীনে আশ্রয় ল'ন। সেখানে তিনি তিব্বতীয় ও ভারতীয় 
শিল্পীদের সাহায্যে এ মন্দির নির্মাণ করেন। উহাতে এখনও বর্তমান 
বঙ্গাক্ষরের মত অক্ষরে মন্ত্র খোদিত আছে । 

“চীন এক বিরাট সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু গভীর আধ্যাত্মিক 
দর্শন বা অনুভূতি বিষয়ে, এক লাউ-ৎসে-র উপনিষৎ গ্রস্থ ছাড়া তাহার আর 
কিছুই ছিল না। কনৃফুশিউস্‌ এর শু পৌরাদর্শন, চীনের আধ্যাত্মিক কুধা 
মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। সেই হেতু চীনের সভ্যতা অসম্পূর্ণ ছিল। 
ভারতের বৌদ্ধ দর্শন, বুদ্ধদেবের করুণা ও মৈত্রীর বাণী, ভারতের ত্যাগের ও 
আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ, ভারতের অস্তর্ৃ্টি, চীন তারতের নিকট খণ গ্রহণ 
করিয়াছিল। বাঙ্গালা ও মগধ হইতে শত শত পণ্ডিত চীন, জাপান প্রভৃতি 
দেশে গিয়া সেখানকার দশ ভাগের নয় ভাগ লোককে বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত কয়েন। 

৫ 


৬৬ আমরা বাঙ্গালী 


ভিববতে ধালালী-_তিব্বত হইতে পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালায় আমন্ত্রণ 
আসিয়াছিল। থ্রীষ্ীয় অষ্টম শতাবীতে নালন্দার প্রধান আচার্য বাঙ্গালী 
শাস্তরক্ষিত তিব্বতরাজ থিসরঙ দিউস্থান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বত গমন 
করেন। তিনি তিব্বতীয় বনধর্্নকে খণ্ডন করিয়া বৌদ্বধর্মকে স্থাপন করেন। 
তিব্বতের লামা-সম্প্রদায় ইহারই গ্রবর্তিত। তিব্বতরাজ ইহাকে “বোধিসত্ব” 
উপাধি দিয়াছিলেন। ইহার পর নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদ্দগুপুর, জগদ্দল 
প্রভৃতি মহাবিহার হইতে বহু বাঙ্গালী তিব্বতে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। 
আচার্য্য কমলশীল তিব্বতে চৈনিক বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়! ভারতীয় বৌদ্ধমতের 
প্রাধান্য স্থাপন করেন। খুহ্ীয় নবম শতাব্দীতে শাস্ত রক্ষিত, পদ্মসন্তব, দীপঞ্কর, 
জিনমিক্র॥ বিরোচন, মঞ্জু ঘোষ প্রভৃতি বহু বৌদ্ধপপ্ডিত তৎকালীন তিববতরাজ 
রল্পচান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বত গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী দীপক্কর 
যাহাকে উদ্দগুপুরের বৌদ্ধাচার্ধ্য শীলভদ্র "শ্রীজ্ঞান” উপাধিতে ভূষিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহাকে তিব্বতরাজ আমন্ত্রিত করিতে স্বীয় ভ্রাতা বীর্ধ্যচন্ত্রকে ভারতে 
পাঠাইয়াছিলেন। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অনিচ্ছাসত্বেও তিব্বত গমন করেন। 
একশত শ্বেতবন্ত্র পরিহিত অশ্বারোহী পুরুষ বাণ্তযন্ত্র, নিশান ও শ্বেত ছত্র 
লইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়! আপিয়াছিল। তিব্বতের রাজ। 
দীপঙ্কপনকে “অতীশ” (শ্রেষ্ঠ ) বলিয়া ঘোষণা! করেন। তিনি তিব্বতের ধর্ম 
সকার কার্ধ্য শেষ করিয়া ১০৫৩ থুষ্টাবে নেয়ঙ নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। 
অতীশ বজ্যান ও কালচক্রধানের উপর শতাধিক পুত্তক রচনা করেন। 
বাঙ্গালী পণ্ডিত অতয়কর গুণের সহিত তিব্বতের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতম। “অমর 
বাঙ্গালী” অধ্যায়ে তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে। 
যবদীপে বাঙ্গালী--বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। 
তাহার! সে দেশের-শ্রাবক সম্প্রদায়ের যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় 
ধর্থের ইতিহাসে ত্ব্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ডাঃ রাধামুকুদ মুখোপাধ্যায় 
তাহার 10018 9:100108 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, প্জাতার বরবুদর 
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মন্দিরের স্থাপত্য কৌশলে বাঙ্গালী স্থপতির হাত দেখা যায়। তাহার! 
কলিঙ্গ ও গুজরাটদেশীয় স্থপতিগণের সহিত একযোগে এই বিরাট মন্দির 
নিন্মাণ করিয়াছিল। মন্দির গাত্রে যে সকল জলধানের চিত্র দেখ! যায়, এই 
প্রকারের জলযানই দক্ষিণ বঙ্গের লোকেরা সিংহল, জাভা, স্থমাত্রা, চীন ও 
জাপানে ধশ্ম গ্রচার, বাবসা! ও উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইবার জন্য নির্দাণ 
ও ব্যবহার করিত।” মালয়ে প্রাপ্ত খীঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতার্বীর একটি 
অন্ুশাসনে দেখা ষায় মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ধ (বাঙ্গালী ) একখণ্ড ভূমি দান 
করিতেছেন। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্্াটগণের গুরু ছিলেন গৌড়ীয় 
কুমার ঘোষ । 

যবদ্ধীপের মন্দিরাদির শিল্পপৌষ্ঠৰ ও দেবদেবীর মূর্তি সেদেশে বাঙ্গালী 
প্রভাবের পরিচয় দেয়। যবদীপে “বরবুদর” মন্দিরের সহিত পঞ্চম শতাব্দীতে 
নিশ্মিত পাহাড়পুরের (প্রাচীন সোমপুর) ধর্ঘায়তনের বিশেষ সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। 
যবদ্ধীপের সিংহেশ্বরীর ভরনস্তপ মধ্যে একথানি মহ্ষান্থরমদ্দিনীর যুত্তি পাওয়া 
গিয়াছে । এ মৃত্তি-কল্পন! বাঙ্গালীর নিজদ্ব । 

অন্যান্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঙ্জালী-_খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ধাহার! 
ভারতীয় দ্বীপণুণ্ধে ধর্প্রগার করিয়াছিলেন, তাহার! বান্্ালী ছিলেন। সেকালে 
বঙ্গ হইতে চীনে, যবদ্ীপে ও বলিদ্বীপে যাইবার সমুদ্রপথ স্থপরিচিত ছিল? চীন 
পরিব্রাজক হুয়েন সাং তাম্্রলিপ্তি হইতে জাহাজে চাঁড়য়! চীনে গিয়াছিলেন। 
তাত্রলিপ্তি গৌড়-বঙ্গ-মগধের বহির্বাণিজোর বন্দর ছিল। ইবন্বাতুতা 
লিখিয়াছেন তিনি স্ুবর্ণগ্রাম হইতে 'যবদ্ধীপ ও তথ! হইতে চীনে গিয়াছিলেন। 

বোশ্ছে গেজেটায়ারে দেখ! যায় *নুমাত্রার সমস্ত হিন্দু অধিবাসীই ভারতীয় 
উপকূল হইতে আগত, এবং যবদীপ ও কাম্বো্-_-বঙগদেশ, উড়িস্যা ও 
মস্লিপটম হইতে আগত বিদেশীর দ্বারা উপনিবিষ্ট।” হুমাঝ্রা, যবন্ধীপ, 
বলিতীপ, লম্বক, সুস্ব্যওয়া, ফোরেন্‌, তিমোর প্রভৃতি ঘ্বীপগুলিকে আজকাল 
[000208818 বলে। প্রাচীনকালে স্থমাত্রা, যবন্ধীপ ও বলিষীপ হিন্দুসভ্যতার 
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কেন্ত্রছিল। এ সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা! একদিন হিন্দু ছিল। বর্তমানে 
যবদধীপের দশ লক্ষ হিন্দু ব্যতীত অন্তান্ত অধিবাসী মুসলমান ধর্ম বা খুষ্টধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছে। অধিকাংশ অধিবাসীর! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও এখনও 
তাহাদের হিন্দুপূর্ববপুরুষগণের কীত্তির কথ! লইয়া গর্ব করে, সারারান্রি 
রামায়ণ-মহাভারতের নাটক অভিনয় ও পুতুল নাচ করে। ফরানী ইণ্ডোচীনের 
মধ্যে কোচিনচীন ( চম্পা ) ও কাম্বোজ বৃহত্তর ভারতের ছুইটি বিশিষ্ট অংশ। 
ইহা ছাড়া শ্যামদেশের লোকেরা এখনও বৌদ্ধধন্মাবলম্বী। রাজার নাম 
'প্রজাধিপক সধ্চম রাম।” রাজ্যের রাজধানীর নাম “অযোধ্যা । এ দেশেও 
রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের খুব প্রচলন। 

৬হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালী চীন ও জাপানে যায়! 
ধর্ম, স্থপতি, তাস্কর্য্য ও চিন্ত্রকলায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাপানের 
হুরিউজি মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শাস্তগ্রস্থ লিখিবার সময় যে অঙ্গর 
ব্যবহার করিতেন, তাহা জাপানী চিন্রাক্ষর নহে, তাহা! পাল ও সেন রাজ- 
গণের সময়কার বঙ্গাক্ষর। আমাদের দেশে এক হাজার বা বারশত বৎসর 
পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও জৈনধর্দের দস্তর মত আড়ত ছিল। কিন্তু সে সমন্ধে 
আমর! একেবারে অজ্ঞ--উদাসীন। এশিয়ার নানাস্থান হইতে যদি আমর! 
পুরাতপ্ধ সন্ধান করি, তবে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের অনেক কথা আবিষ্কৃত 
হইতে পারে ।” 

ব্রক্মদেশে বাঙ্গালী-_বন্ধদেশেও প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ 
স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রহ্ষদেশীয় প্রাচীন পুরাপোক্ত “হংসাবতী” রাজোর 
মধ্যে রেসুণ নগরী প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ব্রত্মের নাম ছিল “ন্ুুবর্ণভূমি*--উৎকল 
মণ্ডল বা উড্ভু। বর্তমান বেসিনের নাম ছিল “কুন্থুমপুর”। প্রাচীন প্রোমের 
নাম ছিল প্প্রীক্ষেত্র”। এই সকল নাম হইতে. বোঝা যায় আজ-কাল ব্র্থদেশ 
ঞ্মামাদের বত পরিচিত ও আপন, প্রাচীনকালে তাহা অপেক্ষ/ও ঘনিষ্ট ছিল। 
্ঃ স্থনিশ্চিত, দক্ষিপভারত হইতে জলপথে ও উত্তরভারত হইতে স্থলপথে 
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ভারতীয় ও বাঙ্গালী ব্রদ্ষদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেদিন 
পর্ধ্যস্ত ব্রপ্ধদেশীয় রাজার! মণিপুর হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ওদেশে উপনিিষ্ট 
করিয়াছেন। ইহাদেরই বংশধরেরা বঙ্ধী সমাজের “পোন্না* বা পোণাত্রান্বণ। 
*প্রত্বতাত্বিকগণের মতে প্রাচীনকালে মধ্য ও দক্ষিণ ব্রঙ্গের অভিজাত ও শিক্ষিত 
সম্প্রদায় বেশীর ভাগ উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের লইয়া গঠিত হইয়াছিল ।, 
"পাগানের আনন্দ বৌদ্ধ মন্দিরকে কেহ কেহ বাঙ্গালার বরেন্্রভূমির পাহাড়পুর 
স্তপের নকলে প্রস্তত বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। প্রাচীন ব্রম্ষের ভাক্বধ্যে 
ও মৃত্তিকায় খোদিত চিত্রে বাঙ্গালার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট; বাঙ্গালা দেশ 
হইতে যে সকল ওঁপনিবেশিক প্রাচীন ও মধ্য যুগে ব্রন্মে আসিত, তৎ সম্বন্ধে 
প্রাচীন ব্রঙ্গের লেখে 'গোল' অর্থাৎ গৌড় বা বাঙ্গালা দেশের লোকের উল্লেখ 
পাওয়া যায়।” ইংরাজ যুগে ব্রহ্মদেশে বহু বাঙ্গালী চাকুরী বা ব্যবসা উপলক্ষে 
গমন করিয়া স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আজ বন্মীরা 
বাঙ্গালীদিগকে পর্কলা বা সাগর পারের বিদেশী* মাত্র বলিয়৷ অন্য! প্রদর্শন 
করে। ব্রহ্ম বিচ্ছেদের সঙ্গে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্ম 
প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়! পড়িয়াছে। 

নেপালে বাজালী- বাঙ্গালীরা নেপালের সংস্কৃতি, তাহার ধর্ম, শিক্ষা 
সংস্কার, চিত্র ও স্থাপত্যকে নব রূপ দিয়াছে। মুসলমান বিজয়ের সময় নেপাল 
বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুর্দিগকে এবং বৌদ্ধধন্মগ্রস্থসমূহ রক্ষ! করিয়! বাঙ্গালাকে 
অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ করিয়াছে । 

বাঙ্জালার বাহিরে প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশ-ইছাই হুইল, 
ভারতের বাহিরে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস। সুদুর অতীতকাল 
হইতে বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। প্রাচীন 
যুগের বা্গালার বাহিরে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের অনেক স্থলে এখন শ্বাতন্ত্র লুপ্ত 
হইয়াছে। মহারাজ জনমেজয়ের মর্পযজে বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আহত 'ইয়া- 
ছিলেন। তাহার! আর বঙ্গে ফিরিয়। আসেন নাই । তাহাদেরই বংগাঁবলী আজ 
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দিল্লীর গৌড়ীয় ্া্মণ বলিয়া পরিচিত। দিল্লী, রোহিলখণ্ড গ্রতৃতি স্থানে যে 
“গোঁড়তগা” ব্রাহ্মণ পরিচয়ে অনেকে বাস করেন তীহারাও গৌড় হইতে 
আসিয়াছিলেন বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা রাজার দান প্রতিগ্রাহী হইয়া 
গৌড়ের ব্রাঙ্মণাচার হইতে পতিত হইয়! কৃষিকম্্ন অবলম্বন করায় 'গৌড়তগা, 
নাম প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্রবাসী আদি-গৌড়গণও আপনারদিগকে জনমেজয় 
কর্তৃক বঙ্গদেশ' হইতে আনীত বলিয়া থাকেন। এই সকল ব্রাঙ্ণ বঙ্গের 
আধ্যপূর্বব অধিবাসীদিগের সংশ্রবে সর্প-বশীকরণ বিদ্যায় পারদর্শা ছিলেন। 
বাঙ্গালীর। এইজন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাছুমন্ত্রবিশেষজ্ঞ বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাআলিপ্ত হইতে বাঙ্গালীগণ দক্ষিণ ভারতে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। 

তরী: দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে উচ্চপদাধিষ্ঠিত এক বাঙ্গালীর সন্ধান 
পাওয়] যায়। গদাধর নামে বরেন্ত্রীর এক ব্যক্তি মান্জ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত 
“কার্তিকেয় তপোবন* নামক স্থানে রাজ্যস্থাপন করেন। কোলাগুলা তাহার 
রাজধানী ছিল। 

আর একটি গৌড় সন্তান ১১৯১ খ্রীঃ উত্তর ভারতের গাহড়বাল জেলার 
রাজা হ'ন এবং পবিভ্র কেদার-বন্্রী ও পার্খববস্তী স্থানসমূহের উপর আধিপত্য 
স্বাপন করেন। এ প্রদেশেই আর একটি বঙ্গীয় বীরের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
১১৯২ খ্রীঃ চৌহানবীর পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর হস্তে বন্দী হইলে তাহার 
বিশ্বস্ত সেনাপতি গৌড়দেশীয় উদয়রাজ তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মাসাধিক 
কাল ধরিয়া দিল্লী অবরোধ করিয়া ক্রমাগত সহরের উপর আক্রমণ চালান। 
ঘোরী আতঙ্কিত হইয়! পৃথীরাজকে হত) করেন। প্রভৃভক্ত বীর হতোগ্যম 
হইয়া অবশেষে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণবিসঞ্জন করেন। আর একজন বাঙ্গালী ত্রাম্মণ 
চন্ত্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যবর্তী “দর্তাভিসার” নামক স্থানের অধিপতি হ'ন। 
&তাহার পৌব্র শক্তিত্বামী কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের মন্ত্রী হ'ন। গদাধর, 
লক্মীধর, যশপাল, শ্রীধর। গোকুল, ভোজ, মহীপাল গ্রভৃতি গৌড়ীয়গণ ঘীঃ 
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১১৬৭ হইতে ১২৪৭ খ্রীঃ পর্য্যস্ত চন্দেল রাজবংশের মন্ত্রী প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান রাজপদে অধিঠিত ছিলেন। খ্রীঃ পঞ্চম শতাবীতে প্রাপ্ত অন্থশাদনে 
জানা যায় জনৈক গোঁড়ীয় ক্ষত্রিয় রাজপুতনার অন্তর্গত বর্তমান উদয়পুর 
রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যস্বাপন করেন। 

সিমলা শৈল ও কাশ্মীর মধাবন্তী হিমালয় অস্তগতি স্থকেত, রুষণবর, 
মণ্ডী, কেঁওথল প্রভৃতির রাজারা আপনার্দিগকে বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশ হইতে 
আগত বলিয়া পরিচয় দেন। একদিন বাঙ্গালী জয়দেবের মধুর পদাবলী সার! 
ভারতকে পাগল করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্বীর শেষভাগে দিষ্লীঙ্বর পৃথথীরাজের 
চরিত-লেখক টাদবার্াই "পূরীরাজ রায়সাতে” জয়দেবের নাম পরম ভক্তিভরে 
উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পুরাণপুরী পদব্রজে সমস্ত ভূমগ্ডল 
পরিভ্রমণ করিয়া কাম্পীয়্ুদের উপকূলে বছ হিন্দু সন্গ্যাসীর সাঁ্ষাৎ পাইবার 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

ভারতের বাহিরে উপনিবেশ রহিত-_কিন্তু বঙ্গে পাঠান রাজ্যগঠিত 
হইলে বাঙ্গালী হিন্দু আত্মরক্ষার্থ সংরক্ষণ নীতি অবলঘ্ন করিতে বাধ্য 
হয়। পরাধীন দেশের তয় হইল ষে বিদেশে বণিকর! যে শুধু মান পাইবে না 
তাহা নহে, বিদেশী আচার বিচার আমদানী করিয়া সমাজে উচ্ছঙ্খলতা 
আনিবে এবং বিদেশী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ধর্ম কর্ম লোপ পাওয়াইবে। 
ফলে একদিকে অহিন্দু-সংস্পর্শ ও অন্দিকে সমুদ্রযাঞ্জা নিষিদ্ধ হয়। 
আরবীয় বোষ্বেটের অত্যাচার ভারতের বহির্বাণিজ্য লোপেরও একটি 
প্রধান কারণ। তাত্রলিপ্তি প্রভৃতির পতন বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা নিষেধের 
পরিণতি। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রধান্রা অশান্ত্রীয় হওয়ায় বহির্বাণিজ্য লোপ 
পায়। ওপনিবেশিক বাঙ্গালীর ইতিহাস এ যুগ হইতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের 
মধ্যেই প্রকৃত পক্ষে সীমাবদ্ধ হয়। 

ভারতে বাঙ্গালী ঃ প্রাচীন ও বর্তমান টিনার আক্রমণের পর 
হইতে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন। কুলপঞ্জিকাগুলি ভ্রমপূর্ণ ও 
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অতিরঞ্রিত। যাহা! হউক, গ্রীহীয় ১২** হইতে ১৭৫৭ খ্রীঃ ( পলাশীর যুদ্ধ 
ও ইংরাজের অভ্যুদয়ের তারিখ ) মধ্যে বাঙ্গালীর অন্যান্তগ্রদেশে উপনিবেশ 
স্থাপনের ইতিহাস কম শ্লীঘার বিষয় নহে। এই যুগের ভিতর বাঙ্গালী উৎকল, 
কাশী, বৃন্দাবন, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে উপনিবিষ্ট হয়। জয়দেব ও 
চৈতন্যদেবের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাবীতে গৌড়বাসী বাঙ্গালী 
কুম্নুকভট্ট কাশীবাসী হ'ন এবং তথায় মন্ুসংহিতার টাকা প্রণয়ন করেন। 
আদম স্থমারীর রিপোর্টে দেখা যায় রোহিলখণ্ডে “সম্বল” নগরে ৫৫৭ বৎসর 
পূর্ধ্বে এবং আমরোহা নগরে প্রায় ৫** বৎসর পুর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্ষণগণ 
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। দিরীশ্বর বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দীন বগড়া খ! প্রায় 
৬০০ বৎসর পূর্ববে বঙগদেশ হইতে কয়েকঘর গৌড়ীয় কায়স্থ লইয়া গিয়া 
এলাহাবাদ স্থবায় নিজামাবাদ, ভাদোই কলি প্রভৃতি স্থানে কান্ধনগোর পদে 
নিযুক্ত করেন। নিজামাবাদ তাহাদের প্রবাম বাসের আদিস্থান বলিয়া 
তাহারা প্নিজামাবাদী” আখ্যা পান। তাহারা সকলেই প্রায় শিখধন্ গ্রহণ 
করিয়া শিখ সম্প্রদায়তৃক্ত হইয়] গিয়াছেন। 

ষোড়শ শতাব্ীর প্রারস্ভ হইতে ভারতের প্রায় সর্বত্রই বঙ্গীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের গতিবিধির স্থতপাত হুইয়াছিল। মথুরাঞ্চলের বিশেষত: বৃন্দাবনের 
বৈষ্ণব“ উপনিবেশ স্থাপনের বহুদিন পরে সনাতন গোত্বামী রাজপুতনায় বৈষব- 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করেন। অন্বররাজ মানসিংহ কেদার 
রায়ের গ্রতিঠিত শিলাদেবীর সহিত বাঙ্গালী পুরোহিতগণকে জয়পুরে লইয়! 
গিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটগণের শাসনকালে দিল্লী আগ্রা গ্রভৃতি স্থানে ও 
সম্রাট দরবারে বিশিষ্ট বাঙ্গালী সম্তানগণের গমনাগমন ছিল। ষোড়শ শতাবীর 
প্রারস্তে এঁতিহাসিক ভার্টোম্যানাস্‌ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ 
প্রতিহাসিক অর্দম লিখিয়াছেন, "্অন্যান্ত প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের বাণিজ্যই 
সর্বজ্র বিস্তৃত ছিল ।” 
, বারাণসীতে বাঙ্গালী--মৌধ্য চন্তরগুণ্ের সময় কাশী গৌড়-মগধের 
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অধীন হয়। তাহার পৌন্র প্রিয়দর্শীর সময় কাশীতে বাঙ্গালী-বৌদ্ধগণ 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সময় কাশীতে বোদ্ধপ্রাধান্তের হৃতি হয়। 
্ী্টীয় চতুর্থ শতাবী হইতে পরম বৈষ্ণব গুপ্ত সম্রাদিগের অধীনে হিন্দুর 
পুনঃ সংস্থাপিত হয়। অষ্টম শতাবীতে কাশী কান্কুজরাজ যশোবর্ার 
অধীন হয়। এই সময় কাশীতে দেবচর্চার বাহুল্য দেখা যায়। অনেক 
দেবদেবীর প্রতিষ্ঠ। হয় এবং কাশীর প্রাচীনত্ব গ্রমাণ করিবার জন্য কাশীখণ্ড 
প্রণীত হয়। দেবমৃত্তি গঠননিমিত্ত প্রসিদ্ধ শিল্পিরাও গৌড় হইতে এসময় 
কাশীতে আগমন করে। গৌড়ে এসময় আদিশৃরের অভ্যুদয় । সে সময় 
যেমন বাহির হইতে ব্রাঙ্মণ গৌড়ে আনীত হইয়াছিল তেমনি গৌড় হইতেও 
বনু ব্রাহ্মণ কাশীবাল করিতে আসিয়াছিলেন। এইজন্তই কাশীতে আজও 
গৌড় ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য। “দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিগ্রহচূর্ণকারী 
মহন্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট 
পেকেন্দর লোদীর সেনাপতি বার্বাকশাহ, ষোড়শ শতাবীর প্রসিদ্ধ 
কালাপাহাড় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দুবিদ্বেধী সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক 
উপযুপরি কাশীর বিগ্রহাদি বিচুণিত হয় এবং বঙ্গদেশ ও রাজপুতনা প্রভৃতি 
হইতে স্থপতি ও ভাস্করগণ মন্দির ও বিগ্রহার্দি পৃনর্গঠন করিবার জদ্ কাশীতে 
আসিয়া! উপনিবিষ্ট হয়।” নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণমুত্তি গঠনে বিশেধ পটু 
থাকায় কাশীতে তাহাদের খুব আদর ছিল। হালিসহর নিবাী নয়ন 
ভাস্করের নাম কাশীথণ্ডে পাওয়। যায়। গ্রীষীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে 
কাশী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজগণের রাজ্যতুক্ত হয়। পরে সেন রাজারাও 
কাণী অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতাবীতে জয়দেব ও চতুর্দশ শতাবীতে 
কুল্নুকতট্ট উদয়নাচার্ধ্য প্রভৃতি কাশী প্রবাসী হ'ন। পঞ্চদশ ও যোড়শ 
শতাবীতে কাশীধামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহী ও সন্ন্যাসীদিগের আবির্ভাব হয়। 
নবধ্ীপে মুসলমান অত্যাচার অসহনীয় হইলে অনেকেই কাশী আসিয়া বাস 
করেন। ঠৈতন্তদেব পঞ্চদশ শভাবীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
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অত্যুদয়ে গৌড়ীয় বৈফব-সম্প্রদায় উৎকল, রাজপুতনা, ব্রজমগ্ুল, কাশী, 
গ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে । শ্রীরূপ, সনাতন, জীব, অদ্বৈত, 
নিত্যানন্দ প্রমুখ বৈষ্কবাচার্যগণ বৃন্দাবনে যাইবার পুর্বে কাশীপ্রবাস করিয়া 
যান। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বনামধন্ত কাশীরামদাস মহাভারত রচনা সমাঞ্চ 
করিয়া কাশীবাসী হুইয়াছিলেন। 

বছু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালীর! ধর্ার্থে কাশীবাস 
করিতে ও পুণ্য-ক্ষেত্র কাশীতে দেহরক্ষা করিতে যাইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে আওরঙ্গজেব কাশীর হিন্দুমন্দির সকল ধ্বংস করেন এবং বিশ্বেশ্বরের 
প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মস্জিদ্‌ নিপ্দমাণ করেন এবং কাশীর 
নাম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে উহার নাম “মহম্মদাবাদ* রাখেন। আও- 
রঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ত হয়, সেই সময় হিন্দু 
রাজার! পুনরায় কাশী পুনর্গঠন করেন। ১৭৩০ খ্রীষ্টাবে মহম্মদশাহ হিন্দুর 
এই প্রধান তীর্থ হিন্দু জমিদার মনসারামকে রাজা” উপাধি দিয়া তাহার 
শীসনাধীন করিয়া দেন। ইছারই বংশধর চেৎ সিংএর সহিত হেষ্িংসের 
বিবাদ হয়। বর্তমান কাশীর অসংখ্য বিগ্রহ বাঙ্গালী ভাস্করের গঠিত, এবং 
পথঘাট, কৃপ, মন্দির, প্রাসাদ, অন্নসত্র, অতিথিশাল! প্রভৃতি বাঙ্গালী জমিদার- 
গণের অর্থে নিশ্শিত ও প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণই কাশীর লুপ্ত-তীর্থ 
সকল উদ্ধার করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে লোকনাথ গোস্বামী, রামচন্দ্র 
বিষ্ভালঙ্কার ও তৎপুত্র উমাশঙ্কর তর্কলঙ্কারই প্রধান। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালী প্রধানগণের কাশী যাতায়াত 
বুদ্ধি পায়। নদীয়ার রাজা! কৃষ্ণচন্দ্রের কাশীতে অনেক কীর্তি আছে। রাজা 
রাজবল্লভ কাশীপ্রবাসী হুইয়া 'মণিকধিকার শ্মশানথাট+ নিশ্বাণ করিয়া! দেন। 
কথিত, আছে এই ঘাট নিশ্বীণের দত্তরি হইতে 'শীতল! দেবীর ঘাট? ও 
“দশাশ্বমেধের কীচ। ঘাট' নির্মিত হয়। তারপর রাণী ভবানী কাশীবাসী হন। 
তিনি স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নাটোরের জমিদারীর মালিক হন। তীহার 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৭৫ 


জমিদারীর মুনফা ৮ লক্ষ টাকা ছিল। কাশীর প্রসিদ্ধ রগাবাড়ী এবং 
“ুর্গাকুণ্ড' রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্মিত। তিনি “আদি-কেশবের ঘাট* নির্মাণ 
করেন ও বনু ছত্র স্থাপন, পুষ্করিণী খনন ও দেবালয় “ও শিবালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইনি ৩৬৭ জন ব্রাক্ষণকে এক একখানি করিয়৷ বাড়ী ও প্রত্যেককে 
এক এক হাজার করিয়া টাকা দান করেন। কাশীর 'বাঙ্গালীটোলা” ও 
ত্রিপুরা-ভৈরবের 'ব্রহ্গপুরী মহল্লা" তাহারই স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। তিনি 
বধ্সরে ২ লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন এবং সমপরিমাণ টাকা 
টোলের ছাত্রগণের আহার যোগাইবার জন্য দান করিতেন। 

সেকালে হটী বিগ্ালঙ্কার নামক একজন বিছ্ধী বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণকন্তা 
কাশীতে টোল খুলিয়া স্তান্-শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষগণের ন্যায় বিদায় 
লইতেন। ব্রিপুরার রাজা, ভূকৈলাসের রাজা, বীশবেড়িয়ার রায় মহাশয় 
প্রভৃতি খ্যাতনামা জমিদারগণ বু কীত্তি কাশীতে রাখিয়া গিয়াছেন। 
কাশিমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ ও হেটিংসের প্রাণরক্ষক কাস্তবাবুর 
আপ্রাণ চেষ্টায় কাশীনরেশ চেৎ সিংএর অবরোধবাসিনী রাণীদিগের মানইজ্জৎ 
রক্ষা পাইয়াছিল। “হরি ঘোষের গোহাল” প্রবাদ বাক্যের লক্ষ্যস্থল বনু পরিবার 
পোষণকারী শ্ীহরি ঘোষ এই সময় কাশীবাসী হ'ন। ইনি মুঙ্গের কেল্লার 
দেওয়ান ছিলেন। উনবিংশ শতাকীর প্রারস্তে পু'টীয়ার রাণী গঙ্গার তলদেশ 
হইতে প্রস্তরময় সোপান দ্বারা 'শাশ্বমেধ ঘাট” বাধাইয়৷ তছুপরি 'রঙ্গপুরী 
মন্দির' ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ! করেন। ধ্প্রাগ্ঘাট*ও তাহার কীত্তি। 
রাজা রামমোহন রায় এই সয়য় সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ-বেদাস্তাদি অধ্যয়ন 
জন্ত কাশীবাপী হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ বাঙ্গালীর অর্থে জয়নারায়ণ কলেজ 
স্থাপিত হইবার পর কাশীতে বহু বাঙ্গালী ছাত্র ও অধ্যাপকের আবির্ভাব হয়। 
বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের ও তাহাদের স্থাপিত চতুগ্পাঠী সকলের নাম উল্লেখ 
করিতে গেলে একখানি শ্বত্ত্র পুস্তক হইয়া যায়। বর্তমান কালে বারাণসী- 
ধামে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ট কীত্তি 'রামকষ্জ মেবাশ্রম। কাশী বাতীত গাজীপুর, 
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মির্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তায় ও সম্্রমে 
বাঙ্গালী বনৃকাল যাবৎ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। শিক্ষা ও সেবা 
বাঙ্গালীর আদর্শ, ঘতদিন বাঙ্গালী এই আদর্শ হইতে স্খলিত না হইবে 
বাঙ্গালী ততদিন জগতে শাশ্বত হইয়! থাকিবে। 

প্রয়াগে বাঙ্গালী--“প্রয়াগ পৌরাণিক বারণাবত”। গঙ্গা ও যমুনা 
যথায় লুপ্ত সরন্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম ত্রিবেণী সঙ্গমম। 
ইহাই যুক্তবেণী। যমুনার কাল জল গঙ্গার সাদা! জলে মিশিবার দৃশ্য বড় 
মনোরম। এখানে প্রতি ছয় বৎসর অন্তর অর্থকুস্ত ও প্রতি বার বৎসর অন্তর 
পূর্ণকুস্তমেলা হয়। ইহা! বৌদ্ধগণেরও -পবিন্র তীর্থ ছিল। এখানে হর্ষবর্ধন 
মহাদান করেন। সম্রাট আকবর ইহার নৈসর্গিক সৌন্দরধ্যদর্শনে এখানে একটি 
দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার নাম ইলাহাবাস (পরমেশ্বরের আবাস ) রাখেন । 
এই দুর্গের মধ্যেই হিন্দুর অক্ষয়বট, ও বৌদ্ধের অশোকত্ত,প ও অন্ুশাসনস্তত্ত। 
ইলাহাবাস হইতে প্রয়্াগের নাম ইলাহাবাদ বা এলাহাবাদে পরিণত হইয়াছে। 
মহারাষ্্ীয় প্রভাবেরও অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় । ইংরাজগণ বঙ্গ- 
বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইয়া এলাহাবাদ ছুর্গ দখল করেন। প্রায় দুইশত 
বর্ষ পূর্বে এখানে বাঙ্গালীর আগমন হয়। তখন এলাহাবাদের নাম ছিল 
“ফক্ষিরাবাদ*। সেকালে ইংরাজাধীনে রাজকাধ্যের সকল বিভাগেই বাঙ্গালীর 
একা ধিপত) দেখিয়া এতদঞ্চলবাসীরা বাঙ্গালীকে সম্ত্রম, ভয় এবং ঈর্যারও চক্ষে 
দেখিত। হিন্দস্থানীতে একটি প্রবাদ রচিত হইয়াছিল, “লড়ে টোপীওয়ালা। 
খায় ধোতীওয়ালা*। কিন্তু ক্রমশঃ এমন সব বাঙ্গালীর এখানে আবির্ভাব 
হইতে লাগিল যে “ইর্য! তক্তিতে ও তয় গ্রীতিতে পরিণত হুইল এবং সর্বত্রই 


বাঙ্গালীর নেতৃত্ব স্বীকৃত হইল”। * 


০০০ 





সপ জপ ৮ জরি 





সি 


* মাধবদাস বাবাজী ও কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নায় দৈবশক্তিসম্পন্ন, প্যারিমোহন বন্দোপাধ্যায়ের 
হ্যায় পুরুষ-সিংহ, বেণীমাধব ভট্টাচার্য, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ ন্বধর্মানিষ্ঠ ও দেওয়ান জগমোহন 
বিশ্বীস প্রমুখ পরার্থপরায়ণ বাঙ্গালী এলাহাবাদবাসী হন। 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৭৭ 


চৈতন্তদেব এইখানেই শ্রীরূপ গোস্বামীকে দীক্ষা দেন। বর্গী হস্তে নিহত 
দেওয়ান রামহরি বিশ্বাসের পুত্র জগমোহন কর্ণওয়ালিশের আমলে স্থানীয় 
জমিদারগণের সহিত দশনাল! বন্দোবস্ত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি 
কোম্পানীকে এককালীন ছুই লক্ষ টাক! দিয়! এলাহাবাদের হিন্দুযাক্রীগণের 
উপ্রর স্থাপিত কর উঠাইয়া দেন। ৬রামধন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক 
বাঙ্গালী কণ্টাক্টুরী করিয়া স্বৃত্যুকালে ভ্রিশলক্ষ টাকা রাখিয়া যান। তিনি 
যমুনার ধারে “বাবুঘাট' নামক একটি ঘাট নির্দ্দাণ করেন। এ ঘাটে বসিয়াই 
কবি গোবিন্দচন্ত্র “নির্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী স্থন্দরী যমুনে ও* 
সঙ্গীত রচনা করেন। বারাণসীর বিখ্যাত ৬রামেশ্বর চৌধুরী কণ্টযাক্টরী করিয়া 
৪* লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া যান। থর্ণহিল ও মেইন মেমোরিয়াল 
লাইঠব্ররী, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট প্রভৃতি তাহার ব্দান্যতার পরিচয় । কীডগঞ্জ 
ও দারাগঞ্জে বাঙ্গালী প্রথম বাসস্থাপন করে। হ্ৃগলী দেবানন্দপুরের 
৬ঈশানচন্ত্র দাস সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে ই, আই, আর রেলের প্রধান হিসাব- 
রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া! এখানে আসেন। এলাহাবাদ স্টেশনের রেল 
কর্মচারীদিগকে তিনি বলিয়! রাখিয়াছিলেন, কোন নবাগত বাঙ্গালীর থাকিবার 
স্থানাভাব জানিলে তাহার বাটীতে যেন পাঠাইয়া দেওয়া! হয়। অনেক 
নিরাশ্রয় বাঙ্গালীযুবক ধাহার! পরে এতদ্দেশে খ্যাতিল্যাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের অনেকেই প্রথম ঈশান বাবুর বাটী আশ্রয় পান। তাহার সংসাহ্‌স, 
পরোপকারিতা', বন্ধুবাৎসল্য এবং বদান্ততাগুণে হিন্দুস্থানীর! বলিত “বাবু তো? 
ঈশান বাবু থে, এযায়স! বাবু ওর নহি হোয়েগ1।” রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার 
দিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “এলাহাবাদের বাঙ্গালীর! নিরীহতাবে 
আপনাদের কার্ষ্যে ব্যাপৃভ থাকিতেন | * * * নগরের দুবৃত্তি লোকে এখন 
এই শান্তত্বতাব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের সম্পত্তি অধিক্কৃত 
হইল, জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়! উঠিল * * বাঙ্গালীরা অতঃপর একজন সমিশালী . 
হিনুস্থানীর সাহায্যে আপনার্দিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিকদল 


৭৮ আমর! বাঙ্গালী 


মংগঠিত করিলেন”। উত্তরপাড়ার ৬প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় 
রীতিমত যুদ্ধ করিয়] বিদ্রোহী সর্দারগণকে পরাজিত ও নিহত করিয়! “যোদ্া 
মুন্সেফ” আখ্যা লাভ করেন। ইছারই উদ্ভমে ও ৬সারদাপ্রসাদ সান্ন্যালের 
চেষ্টায় বিখ্যাত মেওর সেপ্ট)াল কলেজ স্থাপনার হ্ুত্রপাত হয়। স্থানীয় প্রথম 
ইংরাজী সংবাদপত্র ইহাদের চেষ্টায় প্রকাশিত হুয়। সারদাবাবুর চেষ্টায়ুই 
হিন্দি ভাবিকালে আদালতের ভাষ। বলিয়৷ গণ্য হয় এবং বিপক্ষপক্ষের 
প্রতিবাদ অগ্রাহ্‌ হয়। লাট সাহেব যখন সারদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 
“দেখিতেছি আপনারা বাঙ্গালী, এদেশে চাকুরী উপলক্ষে আসিয়াছেন, কর্ন 
শেষ হইলে ম্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। আদালতে হিন্দি প্রবর্তিত হইলে 
আপনাদের লাভ কি?” উত্তরে সারদাবাবুর সহকন্মী রামকালীবাবু উত্তর দেন, 
“মনুঘ্যমাত্রের কর্তব্য, যে দেশে বাস করা যায় দেশীয় লোকের হিত চিত্তী ও 
দুঃখ মোচন করিতে যত্বুপর হওয়। বাঙ্গালীজাতি এত স্বার্থপর নহে যে 
এরূপ অতীব কর্তব্য কর্ম হইতে পরাজুখ হইবে ।” প্যারিমোহন বাবু মাননীয় 
হাইকোর্টের জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলাহাবাদে আনেন। 
পাণিহাটা গ্রামের ভাঃ অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের 
সম্মান পাইয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি খেরি 
জেনায় ক্ষয়রোগগ্রস্থ রোগীদিগের জন্ত একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। 
সিমলা ধরমপুর ক্ষয়রোগ চিকিৎসা-আশ্রমেও তিনি বিনা বেতনে রোগীদের 
সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বড় বড় রাজ! জমিদার ত্তাহার উপর একান্ত বিশ্বাসী 
ছিলেন এবং তাহাকে গৃহ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাল্যের দারিদ্র্যের 
কথা তিনি ভূলেন নাই। দরিদ্রের তিনি “মা বাপ' ছিলেন। 

এল্রাহাঁবাদের “এংলো-বেঙ্গলী স্কুল" ৬ীতলপ্রসাদ গুপ্তের চেষ্টায় গ্রতিষিত 
হয়। *্বাঙ্গালীটোল! হাই স্কুল” প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন। প্রবাসী 
বাঙ্গালীরা 11006 [0080 01018 [796 7181) 9০১০০] স্থাপন করেন। 
এলাহাবাদ 'অনাথ আশ্রমের' সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্বন্ধও ঘনিষ্ঠ | তবে 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৭৯ 


এলাহাবাদের বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কীন্তি চিন্তামনি বাবুর “ইতডিয়ান (প্রস”। শ্রীশচন্্ 
বস্থ ও তাহার ভ্রাতা ডাঃ মেজর বামনদাস বনু 'পাণিনি কার্য্যালয়, স্থার্পন 
করেন। এই শ্রীশ বাবুই বারাণসীর “সে্টাাল হিন্দুকলেজ” প্রতিষ্ঠায় গুরুতর 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন রামানন্দ বাবু এলাহাবাদ “কায়স্থ পাঠশালা" কলেজের 
অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। এখানে তিনি স্থগ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” নামক বাঙ্গালা 
মাসিকপত্ত্র ও ইংরাজী 10006100 7১9৭19"ম প্রকাশ করেন । ত্ব্গীয় ডাঃ চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এখানেই সাহিত্যচচ্চার হাঁতে খড়ি হয়। বর্তমানে 
এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ভালয়ে ডাঃ নীলরতন ধর প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ বহু বাঙ্গালী 
অধ্যাপক অধ্যাপন! করিতেছেন। 

ব্রজ্জমগ্ডলে বাঙালী-_মধুদৈত্যের পুরী “মধুরা” পরে মধুর! নাম লাভ 
করে। স্ুুরসেন নামধেয় যাদবগণ ইহাকে রাজধানী করেন। রাজ্যের নাম 
ব্রজমগ্ডল ও অধিবাসীর নাম ব্রজবাসী হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর হইতে 
'ব্রজধামে বৈষ্বধর্্ম প্রচারিত হয়। অশোকের সময় ব্রজমগ্ুলে বৌদ্ধধর্ম 
প্রবেশ করে। থুঃ অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পায়। বৌদ্ধ গ্রচারক- 
গণের অধিকাংশ বাঙ্গালীই ছিলেন। কালে শৈব, শৌর, বৌদ্ধ, জৈন 
সম্প্রদায়ের প্রভাবে শ্রীকষ্ণের লীলাস্থলগুলি পরিত্যক্ত, অরণ্যসমাকুল ও অনৃস্ঠ 
হয়। মথুরা মধুবনে পরিণত হয়। অষ্টম শতাবী হইতে হিন্দুরাজগণের 
সাহায্যে মথুরার যে উন্নতি আরম্ভ হইল, একাদশ শতাববীতে মহম্মদ ঘোরী 
তাহা বিংশতি দিবসে ধ্বংস করেন। মধুরা আবার মধুবনে পরিণত হয়। 
ক্রমশঃ আবার হিন্দু রাজাদিগের চেষ্টায় উহার উদ্ধার আরম হয়। ঘ্রয়োদশ 
শতাব্দীতে জয়দেব এখানে. আমিয়! কেশীঘাটে কিছুকাল বাস করিয়া দেশে 
প্রত্যাবর্থঘন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দে মোগল সাাজ্য স্থাপনের 
পূর্ব পর্য্যস্ত মথুরা শাস্তি উপভোগ করে। এই যুগে শ্রীহট নিবাসী 
অদ্বৈতাচার্ধ্য ব্রজমণ্ডলে আসেন। তিনি যে বট বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিয়া" 
ছিলেন তাহা অদ্বৈত বট নামে খ্যাত এবং উহা বৈষ্চবদের একটি তীর্থে 


৮০ আমরা বাঙ্গালী 


পরিণত হইয়াছে । নিত্যানন্দও তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে ব্রজমগ্ডলে আসেন। 
তারপর*'আসিলেন শ্রীচৈতন্ত। তিনি বুন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন ভগবানের 
লীলাস্থলসমুহ অদৃষ্ঠ, ব্রজবাসীরাও সন্ধান দিতে পারে না। এই দেখিয়া তিনি 
আকুল ক্রন্দনে ব্রজের রজঃ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ব্রজবাসী তাহার রূপে 
মুধ্ধ হইল এবং পাঙ্ডত্যের নিকট নতশির হইল। এইখানেই ব্ধপ গোস্বামীর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্তদেব রূপকে লুগ্ তীর্থ উদ্ধারে নিয়োগ 
করেন। ব্বপের ভ্রাতা সনাতনকেও কাশী হইতে বৃন্দাবন বৈষ্ণব ধর্ম্প্রচারে ও 
লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধারে প্রেরণ করেন। এখানেই পলিতকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ কষ্চদাস 
কবিরাজ ব্ছু আয়াসে “চতন্ চরিতামুত” প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থথানি 
গৌড়ে প্রেরিত হইবার পথে বনবিষুঃপুরের রাজা বীর হাদ্িরের নিযুক্ত দস্যগণ 
কর্তৃক লুঠিত হইয়াছে শুনিয়া শোকে ছুঃখে কৃষ্ণদাসের জীবনাস্ত হয়। যাহা 
হউক, পরে রাজার গ্রন্থাগার হইতে উদ্ধার হইয়! সাধারণ্যে প্রচার হয়। রূপ 
ও সনাতনের শ্রাতুপ্পুত্র জীব গোস্বামীও বৃন্দাবনবাপী হন। জীবের শিব্য 
শ্রনিবাসও বৃন্দাবন প্রবাসী হন। ইহারা ছাড়া আরও বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণব 
বৃন্দাবনবাসী হুইয়াছিলেন। 

রূপ গোস্বামী গোবিন্দদেবের বিগ্রহ আবিষ্কারের পর মানসিংহের অর্থা- 
মুকূল্যে গোবিন্দজীর অপরূপ কারুকাধ্যথচিত বিরাট মন্দির ১৫৯০ থুঃ নির্মাণ 
করান। সনাতন লোহিত প্রস্তর দ্বারা মদনমোহনের মন্দির নিন্মাণ করান ।, 
এই মন্দিরের শীর্যদেশে প্রথমে বাঙ্গাল! অক্ষরে ও পরে নাগ্রী অক্ষরে একটি 
সংস্কত শ্লোক খোদিত আছে। ইহা! ছাড়া অনেক বিগ্রহ ও.মন্দির আবিষ্কৃত 
ও প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকনাথ গোস্বামী ৬৬৩টি বনের উদ্ধার করেন। 
এই সময় ১১শ শতাবীর ব্রদ্রধামের গৌরবশ্রা আবার ফিরিয়া আসে। 
সম্রাট আকবর শ্বয়ং বৃন্দাবন দর্শনে আসিয়া স্থান মাহাজ্ম্যে এতদূর আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন যে বৈষষগণকে ও হিন্ুরাজগণকে মন্দির নির্মাণের অনুমতি 
দিয়াছিলেন। 
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কিন্তু এ সখ বেশীদিন সহিল না। আকবর ও সাজাহান পরলোকগত 
হইলে আওরঙ্গজেব ময়ুর-সিংহাসনে আসীন হইয়। একদা গোবিন্দজীর মন্দিরের 
আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। তখনই উহা ভগ্ন করিয়া উহার উপর 
মসজিদ নির্মাণ করিবার বাসনা তাহার, মনে জাগিল। এই অসদভিপ্রায়ের 
ইঙ্গিত পাইয়া দরবারস্থ হিন্দুগণ গোম্বামিগণকে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন 
রাজপুতনার রাজগণের সাহায্যে বৃন্দাবন, গোকুল, মথুরা প্রভৃতি হইতে 
বিগ্রহগুলি রাজপুতনার নানাস্থানে স্থানান্তরিত হইল। ইহার অনভিবিলঙ্ষেই 
আসিল মোগলসেনা। ১৬৬৯ থৃঃ আওরজজেবের আদেশে শ্রীবৃন্দাবনধাম ধ্বংস 
হইল। গোবিন্বজীর মন্দির মদজিদে পরিণত হইল, আওরঙ্গজেব তাহাতে 
নমাজ পড়িয়া গেলেন। পৃজারি ও গোম্বামিগণ শ্ব ত্ব দেবমৃত্তি লইয়া 
পলায়ন করিলেন। বাঙ্গালী গোস্বামীগণের অধিকাংশই জয়পুরে আশ্রয় 
লইলেন। পুনরায় ১৭৪৮ খ্রীঃ আহম্মদ শাহ আবদালী মথুর! ধ্বংস করিয়া হিন্দু 
অধিবাসীদিগকে নরনারী নির্বিশেষে হত্যা করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ মথুরা বৃটীশ 
শাসনের অন্তভূক্তি হয়। এ বৎসরেই ৩১শে আগষ্ট রা্রি দ্বিগ্রহর সময়ে “এমন 
ভূমিকম্প হয় যে অন্পক্ষণের মধ্যে সমগ্র মথুরার মুসলমানদিগের গৃহতোরণ 
মসজিদ প্রভৃতি ধূলিসাৎ হুইয়া যায়।” 

উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে পাইকপাড়া রাজবংশের কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে 
লালাবাবু ৩০ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া এখানে আসেন। তিনি ২৫ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়! মর্ম প্রস্তরে “কুষচন্দ্রমার' মৃত্তি স্থাপন করেন। তিনি 
“রাধাকুণ্ড' বীধাইয়া দেন এবং অর্নসত্র, স্থাপন করেন। এই সকল ব্যয় 
নির্বাহার্থে এক লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী দান করেন। তিনি তক্তমালগ্রস্থের 
অনুবাদক কৃষ্খদাস বাঁবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হ'ন। কিন্ত 
বাবাজী তাহাকে বলেন, পবাবাঃ' তোমার দীক্ষার এখনও সময় হয় নাই।* 
তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনাস্তে মুষ্টি ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ 
করিতেন। এত ত্যাগেও কেন যে গুরু দীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক বুঝিতে দা 
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পারিয়া সর্বদাই কাদিয়া আকুল হইতেন। অবশেষে একদিন তাহার পূর্ববশক্র 
মহাধনী শেঠবাবুদের ঠাকুরবাড়ীর নিকট দিয় যাইতে যাইতে মনে পড়িল, 
আমি সব ত্যাগ করিয়াছি, কিন্ত এখনও মনের কোণ হইতে শেঠজীদের প্রতি 
অশুয় মুছিয়! ফেলি নাই। আমি ত সকলের কুঞ্জে ভিক্ষা করিয়া'ছ, কিন্ত 
শেঠদের ঠাকুরবাড়ী এড়াইয়া চলিয়াছি*। তখনই বুঝিলেন গুরু ঠিকই 
বলিয়াছেন সময় হয় নাই। আর দ্বিধা না করিয়া! শেঠদিগের ঠাকুরবাড়ী গ্রবেশ 
করিয়! মান অভিমান বিসর্জন করিয়া, তিক্ষাপাত্র হস্তে নিয়া “ভিক্ষাং দেহি” 
বলিয়া দাড়াইলেন। সে এক অপরূপ দৃপ্ত। শেঠদের কর্মচারীরা হতভম্ব 
হুইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল, শেঠজী ছুটিয়া আসিয়া প্রেমাশ্র নেত্রে 
তিখারীর পদ ধারণ করিয়া তাহার সর্ধ্ন্ব দান করিবার অনুমতি চাহিলেন। 

লালাবাবু শেঠজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ভাই, আমি মুষ্টির 
ভিখারী ।* লালাবাবু মুষ্টিভিক্ষা লইয়! ঠাকুরবাড়ী হইতে বাহির হুইয়াই 
দেখেন সম্মুখে গুরু কৃষ্ণদাস। লালাবাবু মৃচ্ছিত হইয়া তাহার পদতলে 
পড়িলেন। বাবাজী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার 
দীক্ষার সময় উপস্থিত, আর বিলম্ব করিও না।” লালাবাবুর পর ২৪ পরগণা 
বহুড়ু গ্রামের জমিদারবংশের আদিপুরুষ নন্দকুমার বন্থর আগমন হয়। তাহার 
কুঞ্তবাটা “বোসেদের কুপ্” বলিয়! খ্যাত । তিনি মদনমোহনের একটি মন্দির 
নির্মাণ করিয়া দেন ও গোবিন্দজী ও গোগপীনাথের মন্দির সংস্কারে যথেষ্ট অর্থ 
সাহায্য করেন। তাহার পর আসেন শোভাবাজাবের রাজা রাধাকাস্ত দেব 
বাহাছুর। তাহার সঙ্ঞানে মৃত্যু অতীব আশ্চর্যযপ্রদ ঘটন|। তাহার পর আরও 
অনেক সুধী বাঙ্গালী এখানে আসেন। 

আগ্রায় বাঙ্গা লী--আগ্রার প্রাচীন নাম “অগ্রবন”্। অনেক বাঙ্গালী 
বৈষ্ণব বৃন্দাবনের পথে এখানে তীর্থ করিতে আসিতেন। আকবর শাহ 
যোধপুরপতির নিকট হইতে ইহা জয় করিয়া ল'ন। তিনিই ক্ষুত্র গ্রাম হইতে 
ইহাকে বিরাট নগরীতে রূপান্তরিত করেন। তাহার পৌন্র সাজাহান প্রিয়তমা 
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মহিষীর সমাধির উপর ৬ কোটা টাকা ব্যয়ে ১৭ বৎসরে “যর্খবরে গঠিত সবপুদৃস্ত" 
তাজমহল নির্মাণ করেন। গ্রতাপাদিত্য রাঞ্জনীতি শিক্ষার জন্ত এখানে আসিয়া- 
ছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের পর এখানে বহু বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। মহাত্মা 
কৃষ্ণানন্দ ব্রন্মচারী গ্রতিষ্টিত কালীবাড়ী ও আগ্রা বাঙ্গাল! লাইব্রেরী এখানকার 
প্রবাসী বাঙ্গালীর কীর্তি। আগ্রায় ডাঃ নবীনচন্ত্র চক্রবর্তী চিকিৎসাবিষ্থায় 
এরূপ পারদশিতা৷ ও স্বুনাম অঞ্জন করেন যে, রাজপুতনার তাবৎ রাজন্তবুন 
তাহার চিকিৎসাধীন হইতে উৎসুক হইতেন। তিনি বাঙ্গালীর নিকট কখন 
পারিশ্রমিক লইতেন না। ডাঃ দয়ালচন্দ্র সোমেরও প্রতিপত্তি কম হয় নাই। 
আগ্রা, লক্ষৌ, নেপাল, বাকিপুর তাহার কর্ণ্‌ক্ষেত্র ছিল। তাহার পর আগ্রায় 
আসেন ডাঃ গিরিশচন্দ্র মিত্র । সে সময় আগ্রা কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপকই 
ছিলেন বাঙ্গালী। আঁছুলের যমুনাদাস বিশ্বাস মহাশয় আগ্রায় একজন 
সর্বজনমান্ত ও সমাজে শীষস্থানীয় ব্যক্তি 'ছিলেন। তিনি “আগ্র। নসীম” নামে 
একখানি উর্দু সংবাদপত্র বাহির করিয়াছিলেন। “যধুনালহুরীর” কৰি 
গোবিন্দচন্ত্র এখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে এককালে খুব প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 
জীবনের কতক সময় এখানে কাটান। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবিনাশবাবুর 
মত আর কোন বাঙ্গালীই বোধ হয় সর্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন্ত হন 
নাই। কিছুকাল পূর্বে আগ্রা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস্চেন্সেলার ছিলেন ডাঃ 
্রফুন্চন্ত্র বন্ছ। এই প্রদেশস্থ ফতেগড়, রোহিলখণ্ড, ঝান্সী, কানপুর, মৈনপুরী 
জেল! প্রভৃতিতে অনেক বাঙ্গালী গ্রবান স্থাপন করিয়া এখনও সমাজের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। 

বুদেলধণ্ডেও প্রবাসী বাঙ্গালীর অভাব নাই। সিপাহীযৃদ্ধের সময় 
বাঙ্গালীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। শিক্ষকতা, সরকারী 
চাকুরী ও ভাক্তারী প্রভৃতি কর্ণ উপলক্ষে এতদ্দেশে বছ বাঙ্গালীর আবির্ভাব 
হয়। প্রায় অধিকাংশ স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালী, বিষ্তালয়, ব্যায়ামাগার, ও্ধধালয়, 


৮৪ আমরা বাঙ্গালী 


রঙ্গালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। আলীগড়ে বিখ্যাত গণিতাচার্য্য যাদবচন্ 
চক্রবর্ী গ্রবাী হন। এখানে ডাঃ ট্রলক্ানাথ বসু চিকিৎসা ব্যবসায়ে 
পারদশিতার জন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর বিদেশ প্রবাসের 
একটি বিশেষত্ব এই যে, যেখানে তাহারা -গিয়াছেন সেইখানেই কালীবাড়ী, 
স্কুল, হরিসভা) লাইব্রেরী, ভাক্তারখানা, সংবাদপত্র, হিতসাধিনী সভা, ক্লাব 
প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। 

অযোধ্যায় বাঙ্গালী-_লক্ষৌ অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী । ইহার 
গ্রাচীন নাম লক্ষ্মণাবতী। এখানে লক্ষণ নামে জনৈক হিন্দু আহীর “কিল্লা 
লক্ষণ” নামে একটি ছুর্গ নির্মাণ করেন । * সেই ছুর্গই এখন “মচ্ছিভবন” নামে 
খ্যাত। লক্ষৌর নবাবগণ পূর্বে ৫৪৫২ টাকায় পঞ্চমহল্ল ও মচ্ছিভবন ছুর্গের 
ভাড়াটিয়া ছিলেন। নবাব আসফ-উদ্দৌলা এই নবাব বংশের উজ্জল রত্ব। 
তাহার সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে “যিস্‌্কো না দেয় মৌল উস্‌কো 
দেয় আসফউদ্দৌলা” অর্থাৎ তগবানও যাহাকে বঞ্চিত করেন আসফ-উদ্দৌলা 
তাহাকে দান করেন। তাহার শাসনকালে উত্তরপাড়ার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার তোষাথানার দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং চন্দ্রশেখর মিত্র তাহার মীর 
মূলীর পদ প্রাপ্ত হন। তাহার শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাগারাদিতে কার্য 
করিবার জন্য বন বাঙ্গালী যন্্-শিল্পী লক্ষৌতে প্রবাসী হন। এখানকার প্রাচীন 
মানমন্দির বাঙ্গালীরই কীত্তি। সিপাহী যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীরা বাঙ্গালীকে 
ইংরাজের পরামর্শদাত৷ মনে করিয়। ঘোষণ! করে, “যে ব্যক্তি একজন বাঙ্গালীর 
মস্তক আনিতে পারিবে তাহাকে ২৫২ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে”। 

এই সময় গ্রবাসী বাঙ্গালীদের যথাসর্ববন্ব লুষ্িত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, 
ওদেশীয় ভক্রশ্রেণীর লোকেরা বাঙ্গালীদিগকে নিরপরাধ জানিয়া তাহাদিগের 
গ্রাণ বাচাইতে সর্বদা চেষ্টা করিয়াছেন। লক্ষৌর তদানীন্তন কোষাধ্যক্ষ 
কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লাঞ্ছনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ । বিখ্যাত ব্যক্িগণের মধ্যে 
রাজ! দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যার তালুকদার, লাভ করেন। তিনি 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৮৫ 


লক্ষৌ ক্যানিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ব্রাহ্মধর্মন গ্রহণ করেন।, তাহার 
প্রচেষ্টায় পূর্বতন তানুকদারগণ বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের পথে 
উন্নীত হইয়াছেন। আর একজন বাঙালী, টাকীর আনন্দলাল চৌধুরী, 
অযোধ্যার শিক্ষাজগতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ভীষঙ্গার রাজা, 
মামুদাবাদের তালুকদার, রাজ! রামপাল প্রভৃতি তাহার শিষ্ত্ব স্বীকার করেন। 
রাজকুমার সর্ববাধিকারী মহাশয়ও এখানে সর্ধজনবরেণ্য হন। তিনি স্থৃবিখ্যাত 
গ্লক্ষৌ টাইমস্‌” পত্রিকার প্রথম প্রকাশক। সেই বংশের ডাঃ হ্্যকুমার 
সর্বাধিকারী বাঙ্গালীর গৌরব। তাহার তেজস্থিতা, নিভিকতা ও দৃঢ়তা 
অন্ুকরণযোগ্য । কপিলবস্ত ও পাটলিপুত্রের আবিধর্তা প্রত্বত ত্ববিৎ পূর্ণচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ সালে লক্ষৌ প্রবাসী হন। ডাঃ রামলাল চক্রবর্তাঁ এখানে 
পাশ্চাত্য প্রণালীর চিকিৎস। দ্বারা লোকপ্রিয় হন। রাজ, মহারাজা এবং 
সমস্ত তালুকদারই তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন। অনেকেই তাহার শেষ 
বয়সে তাহাকে পেন্সন দিতেন এবং কেহ কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের 
জন্তও মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার ম্বৃত্যু হইলে মৃত দেহ 
স্পেশাল ট্রেণে করিয়া কানপুরের গঙ্গাতীরে লইয়! গিয়া মহাসমারোহে সৎকার 
কর! হয়। 

বর্তমানের লক্ষৌ বিশ্ববিষ্ঠালয়কে লোকে বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া 
থাকে। কারণ ইহার প্রথম ভাইস্র-চ্যাব্দেলোর হন জ্ঞানশরণ চত্রুচর্তী, ও 
প্রায় প্রত্যেক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকগণও বাঙ্গলী এবং বছ ছাত্রও' 
বাঙ্গালী। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তাহার ভ্রাতা ডাঃ রাধাকমল, 
ধূর্জটাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ভূজঙগভূষণ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির যশ সমগ্র প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। 

লক্ষৌর বাহিরে সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশেও বাঙ্গালী অশেষ খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। : এমন জেলা নাই যেখানে প্রতিপতিশালী 
বাঙ্গালী উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক, সরকারী কর্চারী প্রভৃতি ছিল না। 


৮৬ আমর! বাঙ্গালী 


পঞঙ্জাবে বাঙ্গালী-_পঞজাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ প্রাচীনকালে “কেকয়রাজ্য, 
নামে পরিচিত ছিল। আধ্যরা প্রথম এই গ্রদেশেই আসেন। ধর্ক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্র এই প্রদেশেই অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র আদ্বালার ৩* মাইল দক্ষিণে। 
এই কুরুক্ষেত্র লইয়াই মহাভারত । আর মহাগ্রন্থ মহাভারতই ভারতমধ্যে 
একমাত্র বাঙ্গালা-দেশেই বিশেষভাবে আদৃত। কুরুরাজগণের সহিত 
বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতাই ইহার কারণ। এই কুরুক্ষেত্রে অন্তান্তভারতীয় রাজার 
সহিত বঙ্গাধিপের দেহও তন্মীভূত হয়। সর্পবশীকরণকুশল অনেক বাঙ্গালী 
্রাঙ্মণ জনমেজয়ের সর্পযজ্তে আহুত হইয়! দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বসবাস স্থাপন 
করিয়া “গৌড়তগা” নামে পরিচিত হন। দিল্লীতে সারশ্বত, কান্তকুজ। গৌড়, 
মিথিলা, উৎকল-_এই পঞ্চগৌড় হইতে যান্ভিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাসস্াপন 
করেন। গোঁড়ীয় ব্রাহ্ষণগণ আপনাদ্দিগকে “আদিগোৌড়* নামে পরিচয় 
দেন। ইহার পর বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইতে বাঙ্গালী সন্গ্যাসীগণ এদেশে 
আসেন । বাঙ্গালার পালরাজগণ পঞ্তাৰ জয় করেন। পঞ্জাবের অন্তর্গত 
সিমলা শৈলের উত্তরে অবস্থিত মণ্ডি, কুলুঃ কাংড়া প্রভৃতি রাজ্য বাঙ্গালী 
সেনরাজবংষীয়গণ কর্তৃক স্থাপিত। দ্বাদশ শতাবীতেও লক্মণসেনের রাজ্য 


দিদ্বী পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। 


বাঙ্গালী কায়স্থ ঈশানেশ্বর সর্বাধিকারী দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ সাহের 
(১৪০৯ ) উজীর ছিলেন। তাহার বংশীয় তৃবনমোহন সম্রাট শাহ আলমের 
মনত্রীপদ লাভ করেন। আকবর শাহের সময় পণ্ডিত পুরন্দর আচার্যের পুত্র 
মধুসথদন সরন্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দিল্লীগ্রবাসী হইয়াছিলেন। রাজা 
রাজেন্ত্রলাল মিত্রের পিতামহ রাজা পীতদ্বর মিত্র দিল্লীর সমর শাহ আলমের 
একজন সেনাপতি ছিলেন । | 


১৮৪০ শ্রী: রুষ্ণানন্ ্রদ্মচানী দিল্লীতে কালীবাড়ী স্থাপন করেন। সিপাহী- 
যুদ্ধের সমস্ন বিজ্রোহীরা! উহা দ্ধ করে। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৮৭ 


যাওয়ায় এখন বহু বাঙ্গালী দিল্লীতে প্রবাসী হইয়াছেন। রায় .বাহাছর 
নিশিকাস্ত সেন দিন বিশ্ববিষ্ভালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন। 

দিল্লীর পর লাহোরই পঞ্জাবে বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ। ইংরাজ 
রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-দগ্তরখানার চাকুরীতে এখানে বহু বাঙ্গালীর 
আবির্ভাব হয়। কৃষ্ণানন্দ ব্রদ্ষচারী এখানেও কালীবাড়ী স্থাপন করেন। 
কৃষ্ণানন্দের কীত্িস্থল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ । তিনি হাওড়া জেলায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতের 
শক্তি-উপাসনার প্রধান প্রধান স্থানসমূহে পরিভ্রমণ ও তপঃসাধন! করেন। 
আরাবল্লী পর্বতশিখরে ও বারাণসীধামে তাহার আশ্রম ছিল। দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করিয়া সমগ্র উত্তরতারতে তিনি ৩২টি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালীৰাড়ী নির্মাণ 
করেন। ইহাবরই জন্ত বাঙ্গালীর প্রবাসবাস স্থগম হয়। 

লাহোর বিশ্ববিষ্তালয় ও ওখানকার কলেজ ও স্কুলগুলি বাঙ্গালীরই হাতে 
গড়া । শিখধন্ম-গ্রবর্তক নানক বাঙ্গালাদেশ পর্যটনকালে চৈতন্য সম্প্রদায়ের ' 
প্রেম-ধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তিনি শ্রীমৎ নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন গোম্বামীর 
পঞ্জাবী শিষ্য রামদাদ চৈতন্যধর্্ম পঞ্জাবে প্রচার করিয়াছিলেন এবং মূলতানে 
মদনগোপালের অনুরূপ একটি মন্দির ও বিগ্রহস্থাপন করিয়াছিলেন।' বহু 
পঞ্জাবী চৈতন্ত-মন্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন। 

“পঞ্জাবী” পত্রের প্রথম সম্পাদক বাঙ্গালী । ব্রাঙ্ষমমাজের আদর্শে পঞ্জাবে 
“আর্ধ্যসমাজ” স্থাপিত হয়। তাহার প্রথম সহকারী সভাপতি হুন বাঙ্গালী 
সারদাগ্রসাদ ভট্টাচার্য । সারদাবাবু ও নবীনচন্দ্র রায় উদ্যোগী হইয়া স্বামী 
দয়ানন্দ সরত্বতীকে পঞ্চনদে আনয়ন করেন এবং তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় 
আর্ধ্যসমাজের অঙ্কুর উদগত হয়। নবীনবাবু, রায় বাহাছুর চন্দ্রনাথ মিত্রঃ 
মাননীয় বিচারপতি সার অতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতির চেষ্ঠীয় ১৮৮৫ খুঃ পঞ্চাব. বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত হয়। প্রতুলবাবু 


৮৮ আমরা বাঙ্গালী 


সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। চক্দ্রবাবুর চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া বালিকা 
বিস্তালয়ও স্থাপিত হয়। চন্দ্রবাবুর জামাতা অবিনাশ মজুমদার একখানি 
সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধরমপুর যন্্ানিবাস প্রতিষ্ঠার তিনিই 
ছিলেন প্রধান উদ্তোক্তা। লাহোরের মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ 
ছিলেন বাঙ্গালী। পঞ্জাবের প্ট্রীবিউন* পক্রিকাও বাঙ্গালীর সম্পাদকতায় 
প্রথম প্রকাশিত হয়। সেদিন পর্য্যন্ত কালীনারায়ণ রায় ইহার সম্পাদক 
ছিলেন। এই পঞ্চনদেই বাঙ্গালীর সহিত পঞ্জাবীদের অনেকগুলি আন্তর্জাতিক 
বিবাহ নিম্পর হুইয়াছে। ' 


লাহোরের পর রাওলপিগ্ডি। এক সময়ে এখানেই বাঙ্গালীর সংখ্য। 
সর্বাধিক ছিল। সমর বিভাগীয় প্রধান দগপ্তরখানা এখান হইতে উঠিয়া 
যাওয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা বর্তমানে খুব কমিয়া গিয়াছে । এখানকার ডাক্তার, 
কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, কেরাণীগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। 
আরদিনাল অফিসের হেডক্লার্ক। ২৪ পরগণার পাণিহাটি গ্রায় নিবাসী 
৬অস্থিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়সাহেব কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লক্ষমীকাস্ত 
ও উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় এখানে “ডেনিস্‌ স্কুল” নামে একটি 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাঙ্গালীরা এখানে ছুইটি লাইব্রেরবীও 
স্থাপন করেন। 


কলিকাতা যখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল তখন অনেক উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী 
কর্মচারীর দিমলায় আগমন হয়। এখানেও কষ্ণানন্দের কালীবাড়ী আছে। 
এখানেও বাঙ্গালীরা বালকদিগের ও বালিকাদিগের জন্ত স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরাজী 
বিষ্ালয় স্বাপন করিয়াছেন। 


পঞ্জাবের এমন জেলা নাই যেখানে বাঙ্গালীরা আসে নাই। দেশীয় 
রাজ্যসমূহেও বাঙ্গালীর! এক সময়ে প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার 
করিয়াছিলেন । 


বাঙ্গালীর উপনিবেশ ৮৯ 


রাজপুতনায় বাজালী-_জয়পুরের প্রাচীন নাম ছিল অন্বর, রাজধানীর 
ম ছিল “আমের | প্রাচীন অম্বরেই বাঙ্গালীর আগমন হয়। বাক্লার 
কেদার রায়ের “শীলাদেবী* মানসিংহ কর্তৃক অন্থরে নীত হয়। দেবীর সহিত 
বাঙ্গালী পৃজারী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এখানে আসেন। প্রভাবতী নামী 
কেদার রায়ের এক কন্যা অন্বরপতি মানসিংহের মহিষী হইয়াছিলেন। 

এই পুরোহিত বংশের বিষ্ভাধর নামে একটি মেধাবী বালক বুদ্ধি-কৌশলে 
অন্বররাজ জয়সিংহকে এরূপ সন্তষ্ট করিয়াছিলেন যে রাজ! তাহার বিস্তাশিক্ষার 
উচিত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কালে এই বিষ্ভাধরই রাজ! জয়মিংহের প্রধান 
ম্ত্রীপদ প্রাপ্ত হন। কি জ্যোতিষ, কি ভূতত্ব, কি ধর্ধ্শশান্ত, কি স্থৃতিশাস্ত, 
কি পুরাণতত্ব, কি পূর্তবিদ্যা, কি যন্ত্রবিগ্া, কি রাজনীতি--সকল বিষয়েই 
তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। “যে জয়পুর নগর আজি শোভ৷ পৌনে 
ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়। প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহাম্থভব 
বিষ্তাধরই আৌকিয়! দিয়াছিলেন।” জয়পুর সৌন্দর্য্য 'ও নিম্মাণ-পারিপাট্যে 
ভারতবর্ষ মধ্যে সুব্যবস্থিত নগরী বলিয়া জগতের সকল ভ্রমণকারী কর্তৃক 
একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে । রাজস্থানের লেখক কর্ণেল টড এই নগরীর 
বিস্তাস বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজ! জয়সিংহই কাশী প্রভৃতি 
স্থানে মানমন্দির স্থাপন 'করেন। এ সকল বিষয়ে বিদ্যাধর তঁহোর দক্ষিণহত্ত 
ছিলেন। রাজনীতি বিষয়েও তিনি বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। যখন উদয়পুরের 
রাণ! বিশ্বাস-ঘাতক মন্ত্রীর সাহায্যে জয়পুর রাজ্য করতলগত করেন তখন 
অতিবৃদ্ধ বিদ্ভাধর অবসর ভোগ করিতেছিলেন। শক্রসৈন্ত ঘ্বারদেশে উপস্থিত 
হইলে জয়পুররাজ ঈশ্বরীসিংহ আত্মহত্যা করেন। রাণীগণ এই বিপদে 
বিষ্ভাধরের শরণাপন্ন হন। ঝুড়ি করিয়! বৃদ্ধ রাজান্তঃপুরে আনীত হইলে 
একমাত্র বুদ্ধিকৌশলে তিনি বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীকে বন্দী করেন এবং পরে 
রাঁণাকেও বন্দী করিয়া! নিজ ইচ্ছামত সর্থে সন্ধি করিয়া লন। এইরূপে 
রাজগুতনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের দিংহাসন বিন! রক্তপাতে বাঙ্গালীর 
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ুদ্ধিকৌশলে রক্ষা পাইয়াছিল। বিগ্যাধর শাণডন্ চক্রবর্তীর বংশধর । তাহার 
গ্রপৌত্রের পৌত্রের নাম সুরজবক্মে পরিণত হইয়াছে 
২৪ পরগণার শ্ঠামনগরবাসী স্বগাঁয় কাস্তিচন্ত্র মুখোপাধ্যায় জয়পুর স্কুলের- 
উন্নতি সাধন মানসে জয়পুরে নীত হুন। পরে সেই গ্রাম্য স্কুল মাষ্টার প্রধান 
মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। এ রাজ্যে তাহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তিনি 
জয়পুররাজ্যকে ছুতিক্ষের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া রাজসরকারে উচ্চপদ 
লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। জয়পুরে কাস্তিবাবুর “বান্দা” প্রাসাদ ও 
তাহার পত্বীর ছত্রী (ম্থতিসৌধ ) দর্শনীয় বস্ত। কাস্তিবাবু বন্ধ বাঙ্গালীকে 
জয়পুরে আনিয়াছিলেন ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। তাহার পর 
সংসারচন্ত্র সেন প্রধান মন্ত্রী হন। 
রাজপুতনার অন্যান্ত রাজ্যেও বাঙ্গালী-প্রতিভার সম্যক আদর হইয়াছিল। 
কেরৌলিতে রায় বাহাছবর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে সর্বস্ব 
ছিলেন। ভরতণুর যুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনানায়ক হত হইলে কালীচরণ 
ঘোষ নামক জনৈক বাঙ্গালী সেনাপতির পোষাক পরিয়া সৈম্যচালন| করিয়া 
নিশ্চিত পরাজয়ের পরিবর্তে জয়গ্রী বরণ করেন এইজন্য তিনি পুরস্কৃত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি জেনাবল কালু ঘোষ নামে খ্যাত হন। সাধারণে তাহাকে 
“জেনারেল কালুর” অপজ্রংশে “জাদরেল কালু” আখ্যা দিয়াছিল। তরতপুর, 
ঢোলপুর, উদয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যে অনেক বাঙ্গালীই রাজাদের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী, মন্ত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, রাজচিকিৎসক প্রভৃতি সম্মানীয় 
পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত এ, সি, দাস বর্তমানে মি এষ্টেটের প্রধান 
ইলেক্টি ন্‌ ইঞ্জিনিয়ার । ডাঃ বিজয়কৃষ্ণজ মজুমদার যোধপুররাঁজের চিকিৎসক 
পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আওরাঙ্গজেব কর্তৃক বৃন্দাবন লুগিত' হইবার সময় 
বহু বাঙ্গালী গোম্বামী রাজপুতনার বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
। মধ্যভারতে এবং মালবে--যথা, গোয়ালিয়র, ভূপাল, উজ্জয়িনী, 
বুনেলখণ্ড গ্রভূতি রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রাধান্ত এক দিন খুবই বাড়িয়! ছিল। বর্ত- 
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মানে গোয়ালিয়রে অনেক বাঙ্গালী কৃষিকাধ্য গ্রহণ করিয়া প্রবাসী হইয়াছেন। 
)ানি সঙ্গীত চর্চার একটি বিশিষ্ট স্থান। একদা তানসেন-ন্থৃতি-উৎ্সব 
উপলক্ষে তানসেনের সমাধিস্থলে বনু সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সমাবেশ হয়। একজন 
গায়ক একটি নূতন স্বরে আলাপ করিলে শ্রোতারা বুঝিতে না পারিয়া 
হট্টগোল করিতে থাকেন। তখন একজন বাঙ্গালী উঠিয়া এ সুর “কুকুত' 
রাগিণী বলিয়। ঘোষণ। করেন। তখন সকলে বিস্মিত হয় এবং তাহার 
সঙ্গীত-জ্ঞানের সংবর্ধনা করিয়া তাহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। এই 
বাঙ্গালীর নাম প্যারীাদ মিত্র ওরফে টেকটাদ ঠাকুর। তিনি এই সময়ন্ত্রী 
বিয়োগে কাতর হইয়! প্রবাস-ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে--করাচী প্রধান বন্দর | এখানে বাংলার ব্রাঙ্গধর্মন 
প্রসার লাত করিয়াছে । মাউণ্ট আবৃতে শ্রীযুক্ত মধুস্থাদন চক্রবর্তী উচ্চ ও 
সম্মানার্থ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সিক্ধুগ্রদেশের উত্তরে কোহীস্থান, ওয়াজীরী- 
স্থান প্রভৃতি স্থানেও চাকুরী উপলক্ষে বাঙ্গালীর আগমন হইয়াছে । কিছুদিন 
হইল প্রত্বতত্ববিৎ ননীগোপাল মজুমদার এইখানেই খনন-কাধধ্য পরিদর্শনকালে 
আততায়ীর হস্তে জীবন বিসর্ম দিয়াছেন। 
হিমালয় প্রদ্দেশে বাঙ্গালী--কাশ্মীরে বাঙ্গালীর আবির্ভাব গ্রাচীন- 
কাল হইতেই আরম্ত হইয়াছে । খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য 
গৌড়রাজকে কাশ্ীরে আনিয়া গুপ্তহত্যা করেন । এজন্ত ক্রোধাঘিত গোঁড়ীয়গণ 
কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া রামস্বামীর বিগ্রহ চূর্ণ করে এবং বীরের স্তায় অগণিত 
কাশ্মীর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া একে একে সমরণায়ী হয়। পরবর্তী কালে 
জয়াপীড় নামক কাশ্মীরপতি গৌড়রাজ জয়স্তের কন্তা কল্যাণীকে বিবাহ 
করেন। তিনি গৌড়ের কান্তিকেয় মন্দিরে কমল! নামী এক নর্তকীর রূপে 
মোহিত হৃইয়৷ তাহাকেও বিবাহ করিয়! কাশ্টীরে লইয়া যান। তিনি ছুই 
রাণীর নামেই দুইটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীরে 
হিন্দু রাজত্ব বর্তমান ছিল। যখন রাজা উদয়নদেব কাশ্মীরের অধিপতি সে 
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সময় জক্দার খাঁ কাশ্মীর আক্রমণ করিলে রাজা পলায়ন করেন এবং রব 
নামক তিববত হইতে নির্ব্বাসিত জনৈক বৌদ্ধ রাজ্য অধিকার করেন। ক 
কাশ্মীরের পণ্তিতরা বৌদ্ধ কখনও হিন্দুত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়া রায় 
দিলে, রতঞজবু বাধ্য হইয়া ফকীর বুলবুল সাহের নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন। মুসলমান ধন্্ম এইরূপে রাজধর্শে পরিণত হুইল, এবং কালে 
কাশ্মীরের দশ তাগ লোকের মধ্যে নয় ভাগ মুসলমান হইয়া গিয়াছে । কাশ্মীর 
মোগল আমলে সম্রাটগণের গ্রীষ্মাবাসরূপে ব্যবহৃত হইত। বীরকেশরী রঞ্ধিত 
সিংহ কাশ্মীর জয় করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কাশ্ীর দখল করিলে গুলাব 
সিং ৫* লক্ষ টাকায় ইংরাঁজদিগের নিকট হইতে কাশ্মীর ক্রয় করিয়া পুনরায় 
হিন্দু রাজবংশ স্থাপন করিয়াছেন। 

আধুনিককালে নীলাহ্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
তাহার ভ্রাতা খষীবর বাবু প্রধান বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেন। পরে 
তিনি জন্মুর গভর্ণর পদ প্রাপ্ত হ'ন। কোন্নগরের ভাঃ আশুতোষ মিত্র চিকিৎসা 
বিভাগের সর্ধবোচ্চপদে অধিঠিত হুইয়াছিলেন। পরে তিনি মন্ত্রীপদও লাভ 
করিয়াছিলেন । হুগলী তদ্রেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জন্মুর *গ্রিন্স অফ ওয়েলস” কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি তিনি অবসর, গ্রহণ করিয়! লাহোরে বাস করিতেছেন । রায় বাহাছুর 
ললিতচন্ত্র বন্থু কাশ্শীর রাজ্যের প্রধান ইলেক্টিক ইঞ্িনিয়ারের পদ 
প্রাপ্ত হন। 

নেপালে গ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কাণ্ধেন রাজসিংহ বিশ্বাস সর্বপ্রথম 
আসেন। তিনি নেপালে রয়াল ইঞ্জিনিয়ার পদে বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
ইনি উন্নতিকামী প্রত্যেক যুবকের আদর্শস্থল। তিনি হাওড়া জেলায় দরিদ্রের 
ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাভাবে তাহার বিদ্াশিক্ষা ঘটে নাই। বাল্যে 
মাত্র ৭২ বেতনে 08090 0020087র কারখানায় নিযুক্ত ছন। পরে 
পলতার জলের কলে, ঘুন্ুড়ির পাটকলে, বালীর কাগজের কলে, বাশীপুর গন 
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'ফাউগ্ডি, ও দমদম গোলাগুলির কারখানাতে কাজ করেন। শেষোক্ত স্থানে 

নিগোলাগুলি তৈয়ার করিতে শেখেন ও তাহার মাহিন! হয় একশত 
টাকা। এখান হইতে তিনি ৯৫০২ বেতনে নেপালে ভাগ্যাম্বেষণে যান। 
সেখানে তিনি গোলাগুলি প্রস্ততে পারদণিত! দেখান কিন্তু ঈর্যাপরবশ লোকের 
চক্রান্তে তাহাকে চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া দেশে আপিয়া পুনরায় ৪০. 
বেতনের কর্শে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময় কাবুলের আমীরের কর্ণ ২০০. 
বেতনে নিযুক্ত হইয়া কাবুল যাত্রা করেন। সেখানে আড়াই বৎসর বর্ধ 
করিয়া আমীরের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া পুরস্কত হন। দেশে আসিয়া 
পুনরায় ২০০২ বেতনে নেপালে গমন করেন। সেখানে নৃতন যন্ত্রপাতি 
আনাইয়া কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিয়া মহারাজাকে এতদূর সন্তষ্ট করিয়া- 
ছিলেন যে তাহাকে 086915 পদবীতে উন্নীত করা হয়। নেপালে তিনি 
প্রথম বৈছ্যতিক আলোক জালাইয়াছিলেন। তিনি পারদশ্িতার সহিত. 
মেসিন্গানও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নেপালে বহু বাঙ্গালীই গ্রবাপী হইয়াছেন 
এবং ডাক্তার, অধ্যাপক প্রভৃতি সম্মানীয় পদে নিযুক্ত আছেন। 

বিহার ও উড়িয্য।-_ষটপূর্ব পঞ্চম শতাবী হইতে বাংলার সহিত বিহার 
ও উড়িঘ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ। পুরীই বঙ্গের প্রধান তীর্থ এবং জগন্নাথদেব বাঙ্গালীর 
প্রাণের দেবতা । বর্তমান জগন্নাথ মন্দিরের ব্যবস্থা! লাহিত্য-সমাট বন্ধিমঁচন্ 
কর্তৃক প্রবন্তিত হয়। পুরী ও ভূবনেশ্বরে বাঙ্গালীর অনেক কান্তি আছে। 
ঠতন্যদেব বঙ্গ- ও উড়িয্যাকে এক হ্বর্ণসুত্রে বাধিয়। দিয়! গিয়াছেন। স্বাস্থ্যাম্বেষী 
বহু বাঙ্গালী উড়িহ্যা গ্রদেশে গৃহাদি নিশ্মাণ করিয়াছেন। উড়িস্তার স্কুল ও 
কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও অধ্যাপনায় বাঙ্গালী শিক্ষক ও অধ্যাপকদদিগের দান অসীম। 

বিহার ও ছোটনাগপুরে টতন্ভের সময় হইতে বাঙ্গালী প্রাধান্য দেখা 
যায়। ভাগলপুরে “মহাশয় বংশ,” বীকীপুরে *ঘোষ বংশ,” পাটনায় “ঘোষ 
বাবুর”, মজঃফরপুরের “মুখুধ্যে বংশ,” ছাপরার *গুপ্তবংশ”, গয়ায় “কুহিলা 
বংশ* বিশেব খ্যাতি ও লম্মান লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী চাকুরিয়া, ডাক্তার, 


৯৪ আমরা বাঙ্গালী 


ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক) অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিষ্টার, ও ব্যবসাদারে বিহার ছাইয়া 
গিয়াছে ৰ স্কুল ও কলেজ স্থাপনে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, শিল্প শিক্ষা ্রচারে( 
বাঙ্ষালীই চিরদিন অগ্রমী। এক কথায়, বিহারের আধিক, নৈতিক ও মানসিক: 
উন্নতির উদ্যোক্ত। বাঙ্গালীই। কিন্তু আজ ক্ষমতা পাইয়! বিহারবাসী সে উপকার 
ভুলিতে বসিয়াছে। বর্তমানে হিঃ পি,আর,দাস বাঙ্গালী সমাজের শ্রদ্ধেয় নেতা। 

বোম্বাই ও মান্ত্রাজ-_বর্তমানে পি, ব্যানাজ্জী আহম্মদাবাদে একজন 
প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী । শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বোদ্াই হাইকোর্টের জজপদে 
অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ এ সি, দাস বোম্বাইএর সর্বজনখ্যাত হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসক | ডাঃ বিমানচন্দ্র দে মান্দ্রাজ প্রেসিডেপ্দি কলেজের অধ্যাপক 
পদ লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজে বহু বাঙ্গালী প্রবাসবাস 
করিতেছেন । 

মন্তব্য--বাঙ্গালীর দিকে দিকে বিজয় অভিযানের দিনে তাহার উন্নতির 
মূলে যে প্রেরণ! ও দাঢণ ছিল তাহ ভুলিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর প্রবাস 
অতিযান ইংরাজ আসিবার বহু পূর্ব হইতেই আরম হইয়াছে । সে কালে 
যানবাহন অভাবে প্রবাসী বাঙ্গ।লীকে বহু কষ্টে, অনেক সময় পদব্রজে, দেশ 
দেশান্তরে যাইতে হইয়াছে । চোর ডাকাতের উপদ্রব ছাড়া সিপাহীযুদ্ধের 
সমফ়তাহাদিগকে অকারণ অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে । প্রবাসীরা 
ছিলেন প্রায়শঃই গরীবের সন্তান, অভাব ও কষ্টের মধ্যে গ্রতিপালিত। প্রবাসী 
বাঙ্গালী চরিব্রগুণে, সদ্াচারে, পরোপকারিতায়, সততায়, তেজন্বিতায়, বুদ্ধি- 
গ্রাথর্ধ্যে ভিন্ন গ্রদেশীয় অধিবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্থুল 
ও কলেজ স্থাপন দ্বারা, সংবাদপত্র সম্পাদনার দ্বারা, সভাসমিতি স্থাপন ও 
অনুষ্ঠান করিয়৷ স্থানীয় লোকের সম্মুখে সর্বদা! উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়া 
তত্তদেশীয় লোককে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন,-সকলের উপরে সেবার 
বারা শ্রদ্ধ! আকর্ষণ ও গ্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিয়াছেন। বাঙ্গালীকে বড় থাকিতে 
হইলে সেই সকল গুণের অনুশীলন ভূলিলে চলিবে না। 





নবম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালীর বৈশিগ্য 


বিদ্তানুরাগ-হুয়েন সাং লিখিয়াছেন বাঙ্গালার ছাত্র সুদূর অতীতে 
কাশ্মীর, তক্ষশীলা প্রভৃতি দুরদেশে শিক্ষালাভের জন্য যাতায়াত করিত। 
ক্ষেমেন্্রও একথার পরিপোষক উক্তি করিয়াছেন। আজও এ প্রকৃতির কোন 
*পরিবর্ততন দেখা যায় না। 

স্বভাব ও নৈতিক চরিত্র-_ইৎসিং বলেন বাঙ্গালীর নৈতিক চরিত্র খুব 
উচ্চাঙ্গের বলিতে হইবে। হয়েন সাং বলেন উহ্বারা সাহসী ও কষ্টসহিষু, সাধু 
প্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাবসম্পন্ন কিন্ত সময় সময় হঠকারিতার পরিচয় দেয়। 
ক্ষেমেন্ত্র উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, যে বাঙ্গালী যুবকরা! ফু দিলে উড়িয়! যায়, 
তাহার! বিস্ভালাতার্থ কাশ্মীর গিয়া একটু শারীরিক উন্নতি করিতে না 
করিতেই কথায় কথায় ছুরী বাহির করিয়া মারামারি করিতে চায়” । 

চিন্তায় স্বাধীনতা-_তারতের অন্ান্স জাতি হইতে বাঙ্গালীর যে 
অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কপিলের 
সাংখ্যমত বাঙ্গালীর নিজম্ব। সাংখ্য চিন্তার ও বিচার শক্তির সম্পূর্ণ শ্বাধীনত! 
ঘোষণা করিয়াছে। ইহ! সর্বশক্তিমান কোন এশী শক্তির অস্তিত্ব শ্বীকার করে 
না। যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী চিন্তার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। কিধর্থ 
বিষয়ে, কি সমাজ জীবনে, কি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভাঙ্গা-গড়া৷ চিরদিনই 
চলিয়াছে। তাই আমরা বাঙ্গালা দেশে এত ধর্্মসম্প্রদায়, এত রাজনৈতিকদল 
দেখিতে পাই,--সম্ঁজ জীবনে এত প্রগতি অনুভব করি। অবশ্য আমাদের 

। মনে রাখিতে হইবে স্বাধীনত! অর্থে স্বৈরাচার বুঝায় নাঃবা ম্বাধীন চিন্তার অন্ধ 

হাতে ভেদ বিভেদ বটি করিয়া আত্মঘাতী হওয়াও স্ববুদ্ধির পরিচায়ক নছে। 


৯৬ আমরা বাঙ্গালী 


ধর্মানুরক্তি ও নৈতিক উকর্ষভা-_অনা্ধ্যরা জন্মাস্তরবাদী ছিল"- 
পাপস্থালন ন! হওয়া পর্য্যস্ত মানবের জননী জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্শের 
ফলভোগ করিতে হইবে, এই ধারণ। তাহার! পোষণ করিতেন। খথের্দে 
জন্নান্তর নাই। আর্ধের! পরবর্তীকালে এ ধর্মমত গ্রহণ করে। কিন্ত রঃ পুঃ 
বষ্ঠ শতাবীতে পূর্ববাঞ্চলবাসী কপিল এ জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং চিন্তা ও বুদ্ধিদ্বারা আত্মদর্শন লাঁভই একমান্র পরিজ্ঞাণের উপায় বলিয়া 
ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের ভিত্তি সাংখ্যদূর্শনের উপর। সেই- 
জন্ত বোধ হয় মহাভারত ধর্মতীক ও নীতিপরায়ণ বাঙ্গালীর প্ররিয়। 
মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যমতের উপর লিখিত। অন্ত প্রদেশে 
মহাভারত অপেক্ষ! রামায়ণই বহুল পরিমাণে লোকপ্রিয়। 

ত্যাগ ও বৈরাগ্য-_সাংখ্য দর্শনের উপর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের তিত্তি। 
"আজিও অর্ধজগৎ ভুড়িয়া” যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রচারিত আছে তাহ? বঙ্গ-মগধের 
"প্রাচীন ধর্ম, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি ও প্রাচীন নীতির উপরই 
স্থাপিত। জৈন ও বৌদ্ধ ধন্ম বঙ্গ ও মগধে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল 
সেরূপ আর কোথাও করে নাই। ঠজন ও বৌদ্ধ ধর্ম আধ্যধর্দ্ের গ্রতিকুল। 
দুইটি ধণ্দই বৈরাগ্যের ধর্ম। বৈদিক আর্ধাদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম । 
খখেঁদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই। অন্তান্ত বেদে ও স্থব্রগুলিতে মাত্র 
গৃহস্থের ধর্শের কথাই আছে। সুব্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। 
শেষ আশ্রমের নাম তিক্ষুর আশ্রম। তিক্ষুর আশ্মেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা 
দেখা যায় না। কিন্ত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বলিতেছে গ্রহস্থ আশ্রম ত্যাগ কর, 
উহাতে কেবল ছুঃখ। এই ধর্মগুালর সহিত আধ্যগণের আচার ব্যবহারেও 
মিল নাই। আর্ধ্যগণ বলেন পরিষ্কার কাপড় পরিবে, জৈনেরা বলেন উলঙগ 
থাক, গায়ের ময়লা তুলিও না । আধ্যগণ উষ্কীষ, উপানহ.ও উপবীত ধারণ 
করিতেন, বৌদ্ধেরা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও 
চাদরেই কাটাইয়। দিতেন। আধ্ধ্যরা টিকি রাখিতেন, বৌদ্বেরা সব মাথ। 


বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ৯৭ 


মুড়াইয়৷ ফেলিত। আধ্যগণ দিনে ও রাত্রে একবার করিয়া খাইিতেন, বৌদ্ধের 
২টার মধ্যে আহার করিত, ১২টার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে 'তাহাদের 
'সেদিন আহারই হইত না। আর্ধ্যগণ খাট ছাড়া শুইতেন না, বৌদ্ধেরা মাটিতে 
শুইয়া থাকিতেন। আধ্যগণ সংস্কৃতে লেখাপড়া! করিতেন, বৌদ্ধের! নিজ দেশের 
ভাষাতেই লেখাপড়া করিত।” ৬হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, “এ সকল অভ্যাস 
বৌদ্ধ ও জৈনেরা উত্তর বা দক্ষিণ হইতে পায় নাই, পূর্বাঞ্চল হইতেই 
পাইয়াছে। জৈনদের শেষ তীর্ঘক্কর যে ১২ বৎসর নিরুদেশ থাকেন, তাহা 
পূর্ব্বাঞ্চলেই কাটাইয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি পরেশনাথ পাহাড়ে (সাওতাল 
পরগণায়) বাস করিয়াছেন। তাহারও পূর্বের যে ২২জন তীর্থস্কর ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই ( পরেশনাথ পাহাড় ) বাস 
করিতেন ও সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। সাংখ্যমত এই সকল ধর্মেরই 
আদি। সাংখ্যমত পূর্বাঞ্চলের |” 

সাংখ্যমতের উপর তিত্তি করিয়৷ বৌদ্ধ ও জৈনমত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের 
মহিম। প্রচার করে, সেই ধর্ম ছুইটি একদিন বাঙ্গালায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। আজও সেই মনোবৃত্তি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত। বর্তমান যুগে 
লালাবাবুর বৈরাগ্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশ সেবায় ত্যাগধর্মপালন, সহশ্র 
সহস্র বাঙ্গালী যুবকের দেশসেবায় মৃত্যু ও কারাবরণ বাঙ্গালী জাতির চিরস্তন 
সংস্কারের অভিব্যক্তি মাক্র। 

দেবতার ূপ--অনেক সভ্যজাতির মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
ঈশ্বরকে দেবীরূপে আরাধন1 করিবার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। বাঙ্গালী 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঈশ্বরকে দেবী বা শত্তিরপে ধারণা করিত। 
সাংখ্য প্রক্কতি* হইতেই জগতের উদ্ভব ঘোষণ! করিয়াছে। মিথিলা 
ব্যতিরেকে মাত্র বাঙ্গাল৷য়ই শক্তি উপাসন৷ গ্রচলিত--ছুর্গা, কালী, তার! 
গ্রভৃতি শাক্তগণের ইষ্টদেবী। অন্তান্ত প্রদেশে শাক্তগণের স্থানে শৈবরাই 
প্রবল। ৃ 


৯৮ আমরা বাঙ্গালী 


বৈষ্বধর্্দ অতি প্রাচীন ও সমুদয় ভারতবর্ষেই গ্রচলিত। উত্তর ভারতে 
বৈষ্ণবগধের ইষ্টদেবতা হইতেছেন রাম-সীতা, দাক্ষিণাত্যে তিনিই লক্ষী; 
নারায়ণ। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বৈষবগণের উপান্ত দেবত1 হইতেছেন রাধারুষ্জ। 
ভারতবর্ষের অগ্তান্ত গ্রদেশে যেখানে বাঙ্গালী গোস্বামীগণের আবির্ভাব হইয়াছে, 
সেখানেও রাধারুষ্ণের উপাসন৷ প্রচলিত হইয়াছে । 

ব্যবহারবিধি £ উত্তরাধিকার-_ধর্্মবিষয়ে যেমন বাঙ্গালার বিশেষত্ব 
দেখা যায়ঃ ব্যবহার বা উত্তারাধিকার বিষয়েও সেইরূপ বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য 
আছে। “মিতাক্ষর।” নামক স্তবৃতি নিবন্ধ অনুসারে সম্পত্তির মালিক একজন 
নছে। পিতার বর্তমানে পুত্র বা পৌন্র জন্মগ্রহণ করিলে তদ্দণ্ডেই তাহারা 
সম্পত্তির মালিক হয়। তাহাদিগকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিবার কাহারও 
ক্ষমতা! নাই । এই “মিতাক্ষরা* আইন বাঙ্গাল! ছাড় ভারতের সকল প্রদেশেই 
প্রচলিত। কিন্ত বাঙ্গালা দেশে “দায়তাগ* আইনের ব্যবহার । ইহা অনুসারে 
পিতা পূর্বপুরুষের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, পিতার জীবিতকালে পুত্র বা 
পৌঝ্রের উহাতে কোন দাবী নাই এবং তাহার! পিতার ইচ্ছানুসারে সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হইতেও পারে। “মিতাক্ষরায়* স্ত্রীলোক স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে 
কখনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না) মান্র স্বামীর ভ্রাতাদের নিকট ভরণ- 
পোষণের অধিকারী হয়। “দায়তাগে” স্বামী অপুত্রক মৃত হইলে স্ত্রী যাবজ্জীবন 
সম্পত্তি ভোগ করিতে পায় এবং ম্বামীর পিগদান-্খরচ-কারণ সম্পত্তি দায়বদ্ধ 
এমন কি বিক্রয় করিতেও পারে। বাঙ্জালাদেশের এই “্দায়ভাগ* জীমৃত- 
বাহনের শাস্ত্র ব্যাখ্যার ফল । কেহ কেহ মনে করেন জীমৃতবাহন বাজালাদেশে 
নৃতন ও পৃথক উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা 
জমাত্মক। বাঙ্গালাদেশে মৃত ব্যকির সম্পত্তি বিভাগ চিরদিনই ত্বত্ত প্রকারের 
ছিল। জীমৃতবাহন কেবল নৃতন শান্তর ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন। 
রায়বাহাছুর রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় বলেন, প্বাঙ্গালীর সভ্যতা আধ্যাবর্তের 
অন্তান্ত দেশের সভ্যতা অপেক্ষ। ত্বতন্ত্র মূল হইতে উৎপর়, অর্থাৎ গোড়ায় 


বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট ৯৯ 


বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্ধ্যাবর্তের সাধারণ সভ্যতা হইতে বিছ্ছিম্ন থাকিয়! শ্বাধীন 
ভাবে বাড়িয়া উঠিম্লাছিল। প্রাচীন সাহিত্য আলোচন! করিলে 'এই কথার 
সাক্ষ্য পাওয়া যায় ।” 

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব--বাঙ্গালীর অন্তর কোমল, মধুর, নিগ্ক। বাঙ্গালার 
দুর্গোৎসব আর কোথাও নাই। বাঙ্গালীর স্বকোমল কণ্ঠের আগমনী আর 
কেহ গাহিতে পারে না। চণ্তীর মহিষমর্দিনীরূপও বাঙ্গালায় কি শাস্ত 
কোমলভাব ধারণ করিয়াছে,-_ভীম! ভীষণা মৃত্তি দেখিতে পাই না। পার্থ 
সৌম্যা বিছ্যাদায়িনী বাণী ও চঞ্চলা কমলদলবিহারিণী কমলা-__বাঙ্গালীর 
ন্বেহরসের মানসী প্রতিম। ছুইটি। নিয়ে দেব সেনাপতি কার্থিকেয় ও সিদ্ধিদাতা৷ 
গণপতি, শরতের ন্গিগ্ধ প্রভাতে দ্বেহ মধুর মানবীয় বেশে যেন তাহারা 
ৰঙ্গবাসীর প্রাণময় আতিথ্য গ্রহণ করিতে বঙ্গে আগমন করিয়াছেন'। এ 
কল্পন! বাঙ্গালীর নিজন্ব। রুদ্রে ও মধুরে এত সামপ্রস্ত করিতে আর কোন 
জাতি পারে নাই। বাঙ্গালীর দেবদেবী প্রতিমার কোমল-মধুর ভাব ভারতের 
আর কোন জাতির দেবদেবীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। 

সহম্রাধিক বৎসর হুইতে বাঙ্গালী দুর্গাদেবীর আরাধন! করিয়া আসিতেছে । 
অন্থান্ত গ্রদেশে দুর্গাপূজার স্থানে “দশেরা* উৎসব বা “নবরাত্র* উৎসব হইয়া 
থাকে। খঞেদের দশম ঝকে ( দেবীস্থক্ত ) প্রথম শক্তিপূজার উল্লেখ গীওয়া 
যায়। 7 

বাজালীর গান-_বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের গীত ও দৌহ| হইতে আরম 
করিয়া গ্রাম্য-গীতি ও ছড়া, কথা ও গান, বাঙ্গালীর অপূর্বব সম্পদ। সারি 
'গান, কবির গান, চণ্ডীর গান, পাঁচালীর গান, শ্তামাবিষয়ক গান, হরি সংকীর্ভন 
গ্রভৃতি বহু প্রকারের গান বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। জয়দেব, বিদ্তাপতি, 
চণ্ীদাসের গান, বৈষ্ণব কীর্তন, রামগ্রসাদের কালীকীর্ুন বাঙ্গালীর বিশিষ্ট 
সম্পদ । বর্তমান যুগে ছ্বিজেজ্জ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলগ্রনাদ গ্রভৃতির স্থললিত 
সঙ্গীত সমস্ত ভারত মুখরিত করিয়াছে । 


১০৩ আমরা বাঙ্গালী 


বাঙালীর “শিল্প-_বাঙ্গালীর স্থাঁপত্য-শিল্প সুরুচি কল্পিত। সথম্ক্ বয়ন- 
শিল্পে বাঙ্গালী জগজ্জয়ী--মসলিন্‌ এক বাঙ্গালীই বুনিতে পারে। বাঙ্গালায় 
বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারশিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে-_-বঙ্গীয় গজদন্তের 
কারুকার্য জগতে অতুল। বাঙ্গালার প্রস্তর-প্রতিমা, বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু 
দেবদেবীর মৃত্তিগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্ধ্যসম্পন্ন। 

বাঙ্গালীর স্বভাবজ শিল্পী-মনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্ত্ 
সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালাদেশের কুটিরশিল্লে আমরা মহেঞ্জোদারো, 
অজস্তা, অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দরের ' তীর্থ-রেণু গ্রচুররূপে পাইতেছি। 
পাষাণের গায়ে, কাষ্টে, বস্ত্ে, তৃলট কাগজে, তিরুট ও তালপত্রের পুঁথির 
মলাটে, উপাধানের আচ্ছাদনে, কীথ।-শিল্লে, আলপনা-_ক্ষীর ও নারিকেলের 
মেঠাই, দেয়াল-চিত্রে, ঘটিতে, বাটিতে, পালক্ধে, পানের ডিবাতে, দেব-বিগ্রছে, 
কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্গিরের পোড়! ইটে, মাছুর ও পাটাতে, হস্তিদস্তের ও 
ধাতব তৈজদপত্রে, এমন কি বিহান! বীধিবার দড়িতে, পু'তির কাঠি, 
নারিকেলের মালায় রচিত নরমুণ্ড, অস্ত্রের বাট, থলে, আসন প্রভৃতি শত শত 
নিত্য ব্যবহৃত ভ্রব্যাদিতে চারুকলার ধে সকল নিদর্শন পাইতেছি, তাহ! 
ুচিরাগত বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উজ্জল করিয়া দেখাইতেছে।+ 

নানা বিষয়ে বিশিষ্টুতা--বাঙ্গালীর কোন «শিরোভূষণ' নাই, ইহা 
বৌদ্ধ-জৈন যুগের আচার হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণেতর জাতির মস্তকে 
€শ্িখা” নাই। ক্রিয়াকর্থ ও যজন-যাজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সাধারণ 
্রাহ্মণও গ্রায় “শিখা” রাখেন না। কিন্তু উত্তর তারতে প্রত্যেক হিন্নুই “শিখা! 
রাখেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষগণের মুগ্ডিত মন্তক হইতে বাঙ্গালায় এই 
প্রথা গ্রচলিত হুইয়াছে। 

বাঙ্গালার বাছ্যভাও্_কবিওয়ালাদিগের ঢোল বোধ হয় প্রাচীন যুগের 
১মাদলের ক্রমবিবর্তন। কীর্ভনের শ্রীখোল বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তির চরম 


পরিচায়ক। 


বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ১০১ 


বাঙ্গালীর গৃহনিম্মাণ পদ্ধতি ভারতবর্ষের অন্ান্ত গ্রদেশ 'হইতে অভিনব । 
দুই চালা, চারি চালা, আট চালা ও বারদুয়ারী ঘর আর কোথাও নাই। 
বাঙ্গালার বাহিরে কুটিরের ছাদ এক চালা । উহ! প্রাচীরের উপর স্থাপিত 
না হইয়। প্রায় ছুই তিন ফুট নিয়ে অবস্থিত হয়। ফলে বর্ধার জলে প্রাচীর 
প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং উহার শীর্ঘদেশে এত গাছপালা জন্মায় যে দূর হইতে 
“পোড়ো? বাড়ি বলিয়া মনে হয়। বৃষ্টির জলও উহাতে আটকায় না। শোভা 
ও গ্রীর ত কথাই নাই। | 

বাঙ্গালায় যানবাহনাদি শ্বতন্ত্ প্রকারের । বাঙ্গালার ঢাকা ঘোড়ার গাড়ী 
আর কোথাও নাই। ইহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বকালে প্রবর্তিত 
অবরোধ প্রথার ফল। নদী মাতৃক] বঙ্গের ভ্রুতগামী “ছিপ” বাঙালাদেশের 
আর একটি বিশিষ্ট যান। 

বাঙ্গালীর বস্ত্র পরিধান পদ্ধতি, * বল্গনারীর "্উলুধ্বনি” ও সীমস্তে সিন্দুর 
ব্যবহার, মত্গ্তাহার-রীতি, 1 দশবিধ সংস্কারের অভিনবত্ব, অপূর্ব মন্দির নির্মাণ 
পদ্ধতি, দেবালয়ে শুদ্ধাচার, অসংখ্য দেবদেবীর পৃজা ও তাহাদের মৃদ্তি 
কল্পনা, তন্ত্রের প্রাধাগ্, বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গালাকে অভিনব বেশিষ্ট্য প্রদান 
করিয়াছে। 





৯ 








ই এর রা পপ এ রা 


* প্রাচীন বঙ্গে পুরুষর! 'ধুতী' ও স্ত্রীলোকের 'শাড়ী' পরিত। হাটুর নীচে মাধারণত: ধুতী 
নামিত না, শাড়ী নামিত। ধুতীর মধ্যভাগ কোমরে কোমরবন্ধ দ্বার! বাঁধা থাকিত ও দুই 
শেখার্দ কাছ! করিয়। গৌজ! হইত ব! একটি অগ্র ভাগ কাঁছ। ও অন্থটি কৌচা হইত। শাড়ীও 
সেইভাবে পর! হইত। কখনও দেহের উর্ধভাগ ঢাকিতে উহ! বাবহৃত হইত না। সেজন্য 
কখনও কখনও ওড়না। ব| ছোট জাম! ব্যবহৃত হইত। 

1+ ভবদেব ভট মনু, যাজবন্কা প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, বঙ্গে মৎন্তাহার দৌধাবই 
নহে। চতুর্দশী প্রভৃতি তিথিতে মতন্ত মাংস তক্ষণ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ আশবিশিষ্ট খেতবর্ণ মত্ত 
ভক্ষণ করিবে। জীমুতবাহন ইলিশ মাছের তৈল উত্ভিজ্জ তৈলের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। 


১০২ আমরা বাঙ্গালী 


বৃহ, ব্যতিরেকে ধান্তের আর কোথাও চাষ হয় না। সমগ্র পৃথিবীতে 
এক বৃহহ্গ ব্যতীত 'পাট'ও বড় কোথাও জন্মায় না। খব্জুর বৃক্ষ হইতে “গুড়” 
গ্রপ্তত আজও ভারতবর্ষ বাঙ্গালীর নিকট শিথিতেছে। ভারতের সর্ববোতকষ্ট 
“চা” বাঙ্গালায় জন্মায়। 

বাঙ্গালায় ধর্খ, কর্ম, রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি, উত্তর তারতের বৈদিক 
সভ্যতা হইতে চিরদিনই বিভিন্ন ছিল। 


দশম পরিচ্ছেদ 


ভাক্ষর্ধ্য-স্থাপত্য-সম্পদ্‌-শিল্প-বাণিজ্য-সঙ্গীত- 
চিত্রকল!-বিজ্ঞান 


১। বাঙ্গালার ভাক্ষর্্য 


ইহার অতীত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনাধ্যরাই 
বোধ হয় বাঙ্গালার আদি ভাস্কর। সম্ভবতঃ তাহারাই মহেঞ্জোদারোর ছবি 
আকিয়াছিল, প্রস্তর নিশ্মিত বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং শিল্পকলার প্রবর্তন 
করিয়াছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “এই যে বাঙ্গালার 
নমঃশূদ্ররা “চাব! নাগরী” জানিত তাহারা কি সেই আদিম অধিবাসীদের 
বংশধর ও বন্থঘুগপূর্ববকার শিল্পসংস্কার বহন করিয়া! আসিয়াছে? নতুবা 
মহা মহা পণ্ডিতগণ যে ভাষ! বুঝিতে অক্ষম তাহা বুঝিতে নমঃশৃদ্রর নিকট 
শরণ লইবার হেতু কি?” 

বাঙ্গালী ভান্বর্যের এ্রতিহাসিক নিদর্শন পালযুগ হইতে পাওয়া গ্যায়। 
যখন “মাৎশ্য-ন্যায়” দ্বারা দেশ একাস্ত প্রপীড়িত, মতন্য বিশেষের গ্ায় প্রবল 
ুর্বলকে গ্রাস করিতেছে, তখন বাংলার গ্ররুতিপুঞ্জ গোপালদেবকে "রাজা" 
নির্বাচন করে। তিব্বতীয় লামা তারানাথের বিবৃতি হইতে আমরা এই 
রাজ-নির্বাচন ঘটন। জানিতে পারি । এইরূপে রাষ্রিয় শাস্তি স্থাপিত হইলে 
গৌড়ে ললিতকলার উৎকর্ষলাত আরম্ভ হুয়। ধর্দপালদেবের সময় ভাস্কর্য 
শিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করে। নবম শতাবী হইতে দশম শতাব্দী পর্যাস্ত 
বাঙ্গালায় তাস্কর্যয-শিল্পের গৌরবের যুগ । নবম শতাবীতে বরেন্দ্রের (উত্তর 
বঙ্গের ) ভাস্কর ধীমান ও তীহারি পুর বীটপাল বলীয় ভাক্কর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা 


১৪০৪ আমরা বাঙ্গালী 


করেন। পর্বতগান্রে তাহারাই বিক্রমশীলা বিহার খোদিত করেন। সম্ভবতঃ 
নালন্দ।-বিহারের ভাস্কর্য তাহাদেরই পরিকল্পিত। সেনরাজবংশীয় রিজয় 
সেনের রাজত্বকালে শুলপানি নামক ভাস্কর “্রাণক” উপাধি লাভ করেন এবং 
বরেন্দরের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলিয়৷ গণ্য হন। সন্ধযাকর নন্দীর রামচরিতে উল্লেখ 
আছে যে বাঙ্গালার ভাস্কর্য দাক্ষিণাত্যের ভাস্র্যযকে ম্লান করিয়! দিয়াছিল। 
গৌড়ের ভাস্কর্যের নিদর্শন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (রাজসাহী ) যাদুঘর ও 
বঙ্গের ( ঢাকার ), মগধের (নালন্া! ও পাটনা ), এবং সমতটের ( কলিকাতা 
যাদুঘর ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সভার ) যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে । সেই 
নিদর্শনগুলি অনুধাবন করিলে আমরা এই কয়টি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই যে-_ 
নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাববীর মধ্যে বাংলার একটি নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছিল এবং বঙ্গীয় স্কুলের ( ঘরের ) আদর্শ বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষে এবং 
ভারতীয় দ্বীপপুণ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। যবঘীপে সিংহেশ্বরীর নিকট প্রাপ্ত 
মহিষম্দিনী মুর্তি, বরবুদর মন্দির গান্রে খোদিত মূর্তিগুলি ও কারুকার্য, এবং 
কণারক মন্দিরের ভান্র্য্য বঙ্গীয় ভান্বর্যের নিদর্শন । লৌহ, পিত্তল প্রভৃতির 
ঢালাইকার্ধ্য ধীমান ও বীটপালের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। এ্রতিহাপিক হাণ্টার 
কোণ।|রকের স্থাপত্য সম্বদ্ধে বলিয়াছেন, ইহ! “চারি শতাবীর স্থাপত্য সাধনার 
পুপ্তীভূত অভিব্যক্তি, বঙ্গীয় স্থাপত্যকল! ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন |” 
ব্রাউন নামক জনৈক ইংরাজ আই, সি, এস্‌ কণারকের বিরাট লৌহ কড়ি 
দেখিয়া বলিয়াছেন, প্ষুরোপে বর্তমান যুগের পূর্বে কখনও এতবড় লৌহ কড়ি 
প্রস্তুত হয় নাই।” ? 

বাঙ্গালার নিজস্ব স্থাপত্যের রূপ গপ্বযুগ হইতে পৃথক। খপ্রযুগের মুত্তিগুলি 
সাদাসিধা, কড়া নিয়মকান্গনে বীধা এবং গম্ভীর ও কঠোরদর্শন। পাল- 
যুগের বঙ্গীয় ভাত্করধ্য কোমল, লীলায়িত এবং তাগ্কর্যোর আইনকান্ন কতকটা 
ক্বীকার করিয়া লইলেও মানবীয় ভাবাপন্ন। বঙ্গীয় ভাগ্কর দেবতার কথা 
ভুলিয়া তাহার মর্দের মানবীয় স্পর্শ দিয়া দেবমূর্তি গড়িত। কঠিন কক 


বাঙ্গালার ভাস্কর্য ১০৫ 


প্রস্তরের গা্রে যন্ত্রের প্রতি আঘাতে শিল্পী তাহার মনোভাঁব মূর্ত করিয়া 
তুলিত। ভাবুকতা ছিল শিল্পের মূলধন, লীঙ্গায়িত রেখাপাতে শিল্পী তাহার 
মৃত্ধিতে দিত প্রাণের অনুভূতি। নিপুণ তান্বর প্রস্তর মুত্তির গণ্ডে দিত হাসি, 
নাসিকায় নিঃশ্বাস, অঙ্গে চেতনা-_মুখের ভাষ| কাণে শুন! যাইত না বটে 
কিন্তু প্রাণে আসিয়া স্পন্দন জাগাইত। প্রাণহীন মুদ্তি বাঙ্গালী গড়িতে জানিত 
না, স্ত্রীলোকের (প্ররুতি ) মু্তি গড়িতে বাঙ্গালী ভাস্কর বিশেষ পটু ছিল। 
হাসতে, লান্তে, ভঙ্গিতে, সুধমায় বাঙ্গালী ভাস্করের নারীমুণ্তি অনবস্থরূপ গ্রহণ 
করিত। অবশ্ত ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, ধর্মসম্প্রদায়গত পৃথক পৃথক পদ্ধতি ও 
তন্ত্রাদিতে কল্পিত বিভিন্ন দেবদেবীর বিভিন্ন ধ্যানমু্ি অনুসারে ও দেশকাল- 
পাত্র ভেদে মৃত্তিগুলির মধ্যে পার্থকা দুষ্ট হওয়া আশ্চর্যের নহে। বঙ্গীয় 
ভাস্কর্যের মৃত্তিগুলি গুপ্তযুগ হইতে আকারে একটু ছোট হুহঁয়৷ যাইলেও, রূপে 
অতুলনীয় হুইয়! উঠিয়াছিল। ধর্ম্পালদেবের সময় ভাস্করদিগের এরপ প্রতি- 
পত্তি ও আধিক স্থাচ্ছল্য ছিল যে গৌড়ের উজ্জ্বল! নামক প্রস্তর-শিল্পীর পুর 
কেশব বহু অর্থব্যয়ে একটি বিস্তৃত দীঘিকা খনন ও শিব মন্দির স্থাপন করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে গৌড়ের ভাস্কর কাশী, বৃন্দাবন, মথুরায় 
দেবমৃত্ি খোদিত করিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইত। কাশীথণ্ডে নয়ন তাষ্বরের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। নদীয়ার ,কারিগরগণও কাশী, জয়পুর গ্রত্ৃতি স্থানে 
আদর পাইত। মুসলমান যুগে বিগ্রহ মুঠির লাঞ্ন। ও মন্গিরাদি ধ্বংসের 
এরূপ প্রকোপ বৃদ্ধি পায় যেভাক্ষধ্য শিল্পের দ্রুত অধঃপতন হয়। সে সময় 
নেপাল, কামরূপ ও স্বাধীন উড়িস্তায় বীয়তানব্ধ্য উন্নতির চরমমীমায় উপনীত 
হুইয়াছিল। ক্রমশঃ এই তান্বরধ্য শিল্প বাঙ্গালায় লোপ পাইল। বর্তমানে 
শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় গ্রভৃতি দ্বারা ইহার পুনজ্জাবন দানের চেষ্টা চলিতেছে। 
কলিকাতার কুমারটুলির পটুয়ারা এই শিল্পের চর্চা আরম্ভ করিয়াছে। 
ঈাইহাট এখনও ভাস্কর্যের জন্ত খ্যাত। 


১৪০৬ আমর! বাঙ্গালী 
২।. বাঙ্গালার স্থাপত্য 


প্রাচীন গৌঁড়ের হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়1 যায় না। ভবিষ্যতে 
খনন কার্য দ্বারা যদি কোন স্থাপত্য-রত্বের লুপ্তোদ্ধার হয় তবেই প্রাচীন 
স্বাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইবে। ' পাঠানগণ বঙ্গে আসিয়া বহুদিন সুস্থির 
হইতে পারেন নাই, হিন্দুরাও দারুণ সন্স্তভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন। 
তাই সেকালের ঘরবাড়ী আত্মরক্ষার দিক দিয়! প্রধানতঃ নিশ্মিত হইত, যথা 
পাঠাননিশ্মিত গৌড়ের "লুকোচুরি* তোরণ ছুর্গ, এবং হিন্দ স্্িপুরার সপ্ত 
মন্দির। এমন্দিরের আগম নির্গম পথগুলিও একটা দুরস্ত হ্য়ালী। বঙ্গের 
নিজন্ব কল্পনা “বারছুয়ারী” ঘর, বঙ্গের দোচালা ঘরের মত ছাদবিশিষ্ট ঘর 
প্রভৃতির আদর্শ গৌড়ীয় সুলতানগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ের সোণা- 
মসজিদ, বারদুয়ারী, কদমরুল ( উর্ধাস্থিত-গমুজ বাদ দিয়া ) প্রভৃতির হিন্দ 
মন্দির হইতে কোন পার্থক্য নাই। ঝ্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ একটি হিন্দু 
মন্দিরের রূপান্তর মাত্র, উহ! হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়! নিশ্মিত হইয়াছিল । অনেক 
হিন্দু মন্দিরেরই এই দশাপ্রাঞ্ি ঘটিয়াছিল। যোড়শ শতাববীর পূর্বে পারস্ট 
শিল্পপ্রভাব বাঙ্গালায় আসে নাই। মূল পারন্ত স্থাপত্যই হিন্দু ও বৌদ্ধ 
স্থপভির নিকট খণ করা। 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, “পাঠান শাসনের শেষ দিকে ২** বৎসর 
পূর্বে বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন পল্লীতে 'শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
বিগ্রহ বড় বেছী পাওয়। যায় না। বিগ্রহের নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী 
দল আসিয়! তাহ] ভাঙ্গিয়া ফেলিত, লিঙ্গ তাঙ্গিতে তাহাদের ততট! উৎসাহ 
ছিল না। এইজন্ত অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল 
মন্দিরে দেবলীলা! ও নানাপ্রকার সামাজিক, চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্ত 
ইহুখদের বাহার ছিল কন্ধায়*.*..আমার ধ্রুব বিশ্বাস মনির সাজাইবার ভার 
সমস্ত আর্ধ্যাবর্তে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালীরা যোগাইত।* দিনাজপুর 


প্রাচীন বাঙ্গালার ধন-সম্পদ্‌ ১০৭ 
 ক্কাস্তনগরের মন্দির ( ১৭০৪ খ্রীঃ নির্মিত ), বাশবেড়িয়ার বিষুঃমন্দির (১৬৭৯ 
ঘীঃ নিম্মিত ), মহানাদের দোচালা ঘরের মত রাধার মন্দির, বীশবেড়িয়ার 
হংসেশ্বরী মন্দির ( ১৭৩৬ শ্রী: ), বারিপদের (ময়ুরতঞ্জ) লক্ষমীনারায়ণ মন্দির 
(শ্রী; ১৪শ শতাবী ), শাস্তিপুরের শ্বামঠাদের মন্দির প্রভৃতি বাঙ্গালার 
ইতরাজ-পূর্বব যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন । মন্দির, নির্্মাণকারীরা পোড়া ইটের 
গায়ে জীবজন্ত, নরনারী, ফুল লতার চিত্র উৎকীর্ণ করিত। ষোড়শ, সধদশ ও 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষুপুর বিশেষভাবে এই ইটে-খোদাই কাজের জন 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইটে খোদাই কাধ্য ও মন্দিরের বাস্তবিষ্তা এখন 


প্রায় লুপ্ত 


৩। প্রাচীন বাঙ্গালার ধন-সম্পদ 


হীরক-_এতিহাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল মহাশয় প্রমাণ করিয়া- 
ছেন যে খৃষ্ীয় প্রথম শতকের পর ও থুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বের বাঙ্গালায় “বস” 
বা হীরকের আকর ছিল। প্রাচীন যে ছয়খানি রত্ব-পরীক্ষাগ্রস্থ পাওয়া যায় 
তাহার গ্রত্যেকখানিতেই দেখা যায় পুগ্ড দেশে হীরকের খনি ছিল। এক- 
খানিতে বঙ্গদেশেও হীরকের খনি ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুণগুদেশীয় 
হীরকের বর্ণ সম্বন্ধে বুদ্ধভট লিখিয়াছেন, *শ্ামং পৌওতবং।” বরাহমিহিরও 
তাহাই বলিয়াছেন। 


মুক্ত।-_সিংহলের ন্যায় বাঙ্গালাতেও মুক্তা উৎপ্ন হইত। রত্ব পরীক্ষা- 
গ্রন্থে পু দেশে যুক্তার আকরের কথা উল্লেখ দেখা যায়। ভীমের পূর্বব-দিথিজয় 
প্রসঙ্গে সাগরোপকণ্গ্রবাসী রাজগণকর্তৃক মুক্তা উপঢৌকনের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। সম্ভবতঃ তাত্রলিপ্তির সন্নিকটে গঙ্গা সমুখিত মুক্তা! মিলিত। পেরিপ্লাস 
নামক গ্রন্থে গাঙ্গেয় মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়। 


স্বর্গ_উপরোক্ত পেরিপ্লাস গ্রন্থে গঞজার স্লিকটবর্তী প্রদেশে শ্বর্ধনিয় 


৯০৮ আমরা বাঙ্গালী 


কথা উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ত্রিপুরা কিংবা বর্তমান ছোটনাগপুর অস্তর্গত 
স্থানে ত্বর্ণথনির অস্তিত্ব ছিল। 
কয়লা! ও লৌহু-_বর্তমানে কয়লার ও লৌহের খনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ট 


খন-সম্পদ্‌। ' 
৪। বাঙ্গালার শিল্প 


বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঢাকার মসলীন ও 
শীখের কাজ-_-শীখে খোদ।ই সরু চুড়ির চাহিদা আজকাল বাড়িয়াছে। 
বিষুগুরেও শাখের কাজ হয়। ফাইহাট কাটোয়ায় ভাস্করদের পাথরের 
দেবমুদ্তির বেশ খ্যাতি এখনও আছে। মুশিদাবাদের হাতীর দাতের সুক্ষ 
কাজ-_জীবজস্তর মৃত্তি, চুড়ি, কৌটা, খেলনা ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। এ শিল্পটি গত একশত বৎসরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । ঢাকার 
রূপার তারের কাজ ( 1116:96 ০1), কলিকাতার রুপার নকাশীতোলা 
কাজ (78905999 108), কলিকাতার অলঙ্কার শিল্প ও মীনার কাজ, 
মুশিদাবারদের খাগড়ার কাসার বাসন, বিষুপুরের পিতল, কাস! ও ভরণের 
বাসন, দাইহাট কাটোয়ার, বোন্পাস-বর্ধমানের, পূর্ববঙ্গের ইসলামপুরের ও 
নানাস্থানের পিতলের ও কাসার বাসন, কলিকাতার পিতল কাসার বাসন ও 
পিতলের দেববিগ্রহ, নবদ্বীপের ঢালাই দেবমৃত্তি, পুর্বববঙ্গে মিহি কাপড়ে 
ফুলতোল। কাশিদ! শিল্প, কৃষ্ণনগরের পুতুল, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, কোটটাদপুর, 
চন্দ্রকোণা, ফরাসভাঙ্গা, শাস্তিপুরের ধুতি ও শাড়ী, মিহি মখ.মল, কুমিল্লার 
ময়নামতী শাড়ী, মুশিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর ও ছাপা রেশমী শাড়ী, 
বিষুপুরের রেশমের__কেটে, চেলি, নকশাদার ও বুটাদার শাড়ী, বীরভূম 
বাকুড়ার রেশমী শাড়ী ও ধুতি, রাঁজসাহীর মটকা, বীরভূমের কড়িদার তসর, 
মুপিদাবাদের বালুচর শাড়ী ( অধুন! বিনুত ), কুমিল্লা, নোয়াখালী ও গ্রীহট্ের 
শীতলপাটা গ্রভৃতি বাঙ্গালার প্রধানতম কুটির শিল্প। 


বাঙ্গালার শিল্প ১০৯৮ 


আজকাল কলিকাতার উপকণ্ঠে বহু কল কারখানা ও নৃতন নূতন শিল্প 
স্থাপিত হইয়াছে । পাটকল, কাগজের কল, কাপড়ের কল, চাউলের কল, 
তৈলের কল, লৌহ ও পিত্বল ঢালাইএর কারখানা, মোটরের কারখানা, 
সাবানের কারখানা, গস্ধত্রব্য ও প্রসাধনের কারখানা, সেলুলয়েডের পুতুল ও 
খেলনার কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতি কলিকাতার উপকেন্ত্রে 
স্থাপিত হইয়াছে। 

ঢাকার মস্লিন-_বাঙ্গালীর গৌরব। তিন হাজার বৎসর পূর্বেও 
মস্লিন সমগ্র জগতে আদর লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর সর্বাত্র মস্লিন বিক্রীত 
হইত। বাইবেলে মম্ূলিনের উল্লেখ আছে। ঢাকা জিলার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ. 
হইতে উত্তরদিকে মাত্র ৬৪।৬৫ মাইল স্থানে মসলিনের তুলা জন্মাইত। 
“কোটা” বা শিরজ তুলায় মস্লিন- হইত। ঢাকা জিলার সোণারগ1ও, নোয়াগী). 
মূড়াপাড়া, কাপাশিয়া গ্রভৃতি স্থানে মস্লিন বোন! হইত এবং ময়মনসিংহ 
জিলার বাজিতপুর, জঙ্গলবাড়ী গ্রভৃতি স্থানেও মস্লিন গ্রস্তত হইত। ঢাকা 
মস্লিনের অর্ধেক আমিত কিশোরগঞ্জ হইতে । দেখানকার তাতীরা একুশরত্ব 
মঠ নির্মাণ করিয়াছিল। তুলা গাছে ফাটিলে তাহাতে ভাল জিনিধ জন্মায় 
না। বীচির গায়ে যে তুল থাকে তাহাতেই ভাল কাপড় হয়। এই তুলা 
পাট করা ও ধুনা খুব সতর্কভাবে করিতে হইত। মস্লিনের সুতা ধৈর্্যক্তী 
১৫1২* বৎসরের হিন্দু মেয়েরা! তৈরী করিত। টাকুতে হৃতা! কাট! হইত। 
আবহাওয় বুঝিয়! বৃদ্ধার! পাড়ার কাটুনিদের ডাকিতেন। প্রাতে গান করিয়া 
সৃতা কাট। আরম্ভ হইত, আবহাওয়া পরিবর্তন হইলে সুতা কাটা বন্ধ হইত। 
সুতা কাটার পর, মাড় দেওয়া, তান] দেওয়া, সানে ভঙ্তি করা, তাতে যুং 
করাও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিত। একখানি মস্লিন প্রস্তত করিতে 
এক বৎনর সময় লাগিত। মস্লিনের নানা শ্রেণী আছে, যেমন পাঙ্গাতি, 
শরবতি, মলমলখাস, কাশিদা, নয়ানমুখ, মেঘডুমুর, জামদানী, বদনখাস, 
প্রভৃতি । কাশিদা মস্লিনের উপর রেশমের বুটী তোলা হইত। এখন. 


১১৩ আমরা বাঙ্গালী 


বিলাতী স্বতার কাশিদা ৮২ হইতে ১০০২ টাকায় বিক্রীত হয়। এককালে 
২০০২ হইতে ৯৫০০২ টাকায় এক একখানা জামদানী বিক্রয় হইত। 
এ সকল বস্ত্রের সঙ্গে বাফতা, বুন্নি, হান্মাম, গুলবদন শাড়ীও এ সকল 
স্থানে প্রস্তুত হইত | মুসলমান জোলারা এই সকল অল্প দামের কাপড় প্রস্তুত 
করিত। মুসলমান বাদশাহুগণ মস্লিন বন্ত্র-শিল্পীদের নিফর ভূমি ও নগদ 
'অর্থ প্রভৃতি পুরস্কার দ্রিতেন। পাশ্চাত্য দেশবাসীর। ' বলিতেন মস্লিন 
নিশ্চয়ই বিস্াধরীর! বা পরীর প্রস্তুত করেন। ম্ুরজাহানের চেষ্টায় মস্লিন 
সমাট্‌ দরবারে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। 

সম্রাট গুরঙগজেবের কন্তা বেগম জেবউন্লিসা ১৭ আউন্দ ওজনের ২০ হাত 
দীর্ঘ একখানি মস্লিন ৭ ফের করিয়৷ পরিয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, 
সমাট্‌ তাহার বন্তাল্পতা ও নগ্নতা দেখিয়! সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ 
করিয়াছিলেন। ঘাসের উপর বিছান শিশির-সিক্ত মসলিন চোখে. দেখা 
যাইত না। একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্রপথে একখানি মস্লিন অক্েশে টানিয়া 
মানা যাইত। হাতে রাখিলে অনেক সময় কাপড় আছে বলিয়৷ বুঝা 
যাইত ন1। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে প্রতি বর্ষে ঢাকায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার 
মস্লিন বিক্রীত হইত । একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ মস্লিনের 
মাধ ৪ তোলা ওজন হুইত। এখনও ঢাকা ছিলার বাবুর-হাটে প্রতি 
হাটে হাটে এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকার মস্লিন বিক্রয় হয়। 


৫। বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্প রেশম ও বাকলের কাপড় 


রেশমের চাষ বাঙ্গালার নিজস্ব। অর্থশান্ত্রে আছে গ্রীষ্টের তিন চারি শত 
বৎসর পূর্বে বাঙ্গালায় ইহার বহুল চাষ হইত | রেশমের কাপড়ের নাম ছিল 
“পত্রোর্ণ* অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা৷ খাইয়া পশম বাহির করে। 
এই পঞ্রোর্ণ তিন জাগায় হইত--মগধে, পু, দেশে ও ণকৃত্ ( কর্ণ- 
মুবর্ণ)। নাগকেশর, বকুল, বট, মাদার প্রভৃতি গাছে এই পোকা জন্মিত। 


বাঙ্গালীর বাণিজ্য ১১১ 


চীনদেশের রেশম তুঁত গাছ হইতে হইত। ইহা হইতে বোঝা যায় বাঙ্গালার 
রেশম, চীনের রেশম হইতে বিভিন্ন ছিল। চীনের রেশম ছিল সাদা, 
বাঙ্গালার রেশমের রঙ বিভিন্ন গাছের পাতার রঙের জন্ত বিভিন্ন রকম হইত । 

আদিম মানব পাত। পরিত। পরে বাকল পরিত--গাছের ছাল পিটিয়া 
কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত। স্ীচী পাহাড়ের উপরস্থ স্তপে বাকল-পরা 
'অনেক মুনি-খষির চিত্র আছে। বাকলের পর শণ, পাট, ধঞ্ে হইতে ৃতা 
প্রস্তুত করিয়া কাপড় বুনিত। এই কাপড়ের নাম ছিল “ক্ষৌম” বা! “ভুকুল*। 
ক্ষোৌম পবিভ্র বস্ত্র হিসাবে লোকে আদর করিত। একজন পণ্ডিত হিসাব 
করিয়৷ বলিয়াছিলেন এক জোড়া গরদ পরিধান করিলে ৫৭৬০্টা কীটের মৃত্যুর 
কারণ হইতে হয়। “বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখ্যক 
জীবহত্যা ঘটে, এক জোড়! গরদের বস্ত্র পরিধান করিলে ততোধিক পাপের 
সম্ভাবনা ।* কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে বাঙ্গালার “দুকুল” সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গণ্য ছিল--ইহার রঙ শ্বেত ও ন্দিপ্ধ হইত, দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। পরবর্তী- 
কালে.এই বাঙ্গাল! দেশই মস্লিন প্রস্তুত করিয়াছিল । 


৬। বাঙ্গালীর বাণিজ্য 


বাঙ্গালীর “নৌশিল্প* ও “উপনিবেশ” পরিচ্ছেদ্বয়ে বাঙ্গালার বাশিজ্য 
সম্বন্ধে অনেক কথ! বল! হইয়াছে। চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ গ্রভৃতিতে বাঙ্গালার পণ্য সামগ্রী গৌড় ও তাত্রলিপ্তি হইতে রপ্তানি 
হইত সে সম্বত্বে কোন সংশয় নাই। ঢাকার মস্লিনের চাহিদা রোম, চীন, 
তুরন্ব, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশে ছিল। মুসলমান 
ুগে বহির্বাণিজ্য একাধিক কারণে লোপ পায়। ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার 
বস্রশিল্প অল্নে অল্পে মাঞ্চেস্টার প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হুইয়াছে। তখাপি এখনও বাঙ্গালার বিভিয় স্থানে তাতের বন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে 
প্রস্তত হয়। এখনকার বহির্বাণিজ্যে কাচা! মাল ও খান ভ্রবোর রপ্তানির 


১১২ আমরা বাঙ্গালী 


বাহুল্য দেখা'যায়। পাট। চাউল, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি আমাদের প্রধান 
রপ্তানির ভ্রব্য। আমাদের আমদানীর মধ্যে শিল্প দ্রব্য--যথা, কাপড় ও 
অন্তান্ত বন্ত্, কাচ ও এনামেলের বাসন প্রভৃতিই প্রধান। , আমরা যে পাট 
জন্মাইতাম তাহারই মূল্য ছিল ১৭* কোটা টাকা। বর্তমানে মূল্য হান 
হওয়ায় ৩০1৪০ কোটা টাকার বেশী মুল্য আমরা পাই না। দুঃখের বিষয়, 
সমগ্র পাটের ব্যবস! অবাঙ্গ।লীর হস্তে। ফলে বাঙ্গালার এত অর্থকষ্ট। 


৭। বাঙ্গালার কীর্ভন সংগীত 


ভারতব্ষাঁয় সঙ্গীত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,_-যথা, 
হিন্ুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটা ও বাঙ্গালী সঙ্গীত। হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতে তিন 
প্রকার রীতির গান প্রধান__ঞুপদ, খেয়াল, টগ্ন।। হুংরী, গজল, খেমট। 
প্রভৃতি টপ্লার অন্তগতি। 


বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালীর গান--কীর্ভন। রাগ-রাগিনীযুক্ত ঞকপদ, খেয়াল, 
টগ্া, £ূংরী বাঙ্গালা গান নহে। অবশ্ পরবর্তীকালে অনেক রাগ-রা গিণী, 
তাল, মান বাঙ্গালীর কীর্তনে গৃহীত হইয়াছে। সুর ও তালের দিক হইতে 
হিন্বস্থানী ও বাঙ্গাল! সঙ্গীতে নামঞ্জন্ত থাকিলেও কথা ও: সুরে বাঙ্গালার 
কীর্তনের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রা আছে। এই স্বাতন্তরই কীর্ডনের বৈশিষ্ট্য । এই কীর্তন 
বৌদ্ধাচাধ্যগণ (লুইপাদ প্রভৃতি ) কর্তৃক হাজার বতসরেরও অধিক পূর্বে 
বাঙ্গালায় প্রবত্তিত হয়। “বৌদ্ধগান ও দোহা” তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ । বৌদ্ধ 
ভিক্ষু ও ভিঙ্ুণীরা পল্লীতে পল্লীতে কীর্তন গাহিয়! বেড়াইত। চীনের কাই-ফেং 
নগরের বিখ্যাত লৌহমন্দিরে (উহা ৯০* হইতে ১২৮ খৃঃ মধ্যে নির্মিত ) 
একটি কীর্তনের চিত্র অঙ্কিত আছে। কৌচা দিয়া কাপড় পরা, কোমরে চাদর 
বাধা মাথায় ঝুটি কীর্তনীয়ার কীর্তন চলিয়াছে। চিঞ্জটি বাজ্জালার কীর্তনীয়ার 
অপরূপ চিত্র। . ইহা হইতে বুঝা যায় বাঙ্গালীর কীর্তন কত পুরাতন। 


বাঙ্গালার কীর্তন সঙ্গীত ১১৩ 


বর্তমান কীর্তভনের পাঁচটি স্কুল বা ঘর আছে--যথ|, (১) গড়েরহাটা, 
(২) মনোহরসাহী, (৩) রেণেটা, (৪) মন্দার্ণী, (6) বীড়খণ্তী। 
ঝাড়খণ্তী বনহুদিনই লোপ পাইয়াছে। 


রাজসাহী জেলায় গড়েরহাট পরগণার খেতুরীতে যে কীর্তন পদ্ধতির প্রথম 
প্রচলন হয় তাহাকে গড়েরহাটা বলে। গরাণহাটী শব্দটি ভুলক্রমে ব্যবহৃত 
হয়। নরোত্বম ঠাকুর এই পদ্ধতি প্রচলন করেন। ইহাতে ১০৮ তাল 
ব্যবহার হয়। বৃন্দাবনে এই পদ্ধতির বিশেষ আদর । বাঙ্গালায় এই ঘরের 
লুপ্তোদ্ার করিয়াছেন *ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ।* 


মনোহরসাহী রাটের অন্তর্গত । সেইখানে বা়ের প্রাচীন কীর্তন পদ্ধতি 
সংস্কৃত হয়। সেজগ্ত রাটের নাম মনোহরসাহী হইয়াছে । 'বাঙ্গালার 
অধিকাংশ কীর্তন গায়কই এই পদ্ধতি গ্র্ণ করিয়াছেন। ইহাতে ৫৪টী তাল 
ব্যবহার হয়। রেণেটী পদ্ধতির উদ্তব হয় বর্ধমান জেলায়। ইহা এখন প্রায় 
লোপ পাইয়াছে। সরকার-মন্দারণে মন্দারিণী পদ্ধতির উৎপত্তি। উহাতে 
৮টী তাল ব্যবহার হয়। উহাও লুপ্তপ্রায়। 


পদের সহিত গড়েরহাটী গানের অপূর্ব সামগুস্য। ঞপদের প্রধান 
প্রধান তালগুলি যথা; চৌতাল, ধামার, স্থরাকতাল, টিমা-তেতাল, ঝাপতাল, 
রূপক প্রভৃতি মুদঙ্গে ব্যবহার হয়। এঞ্পদের চারিটি রীতি প্রচলিত ছিল,_- 
যথা, গওছাড়বাণী, নওহড়বানী, ভাগরবাণী ও খাগারবাণী। ইহা! হিন্দী শব-_ 
অর্থও কেহ জানে না। কেহ কেহ বলেন গৌড়ীয় হইতে গওহাড় হইয়াছে। 
এই জন্যই কি ঞ্ুপদের সহিত গড়েরহাটার এত সাধৃশ্ত ? খেয়াল ও মনোহর- 
সাহী কীর্ডনে সাদৃশ্য খুব বেশী। খেয়ালে যে সকল তাল বাবহৃত হয়, মনোহর- 
সাহীতেও সেই সেই তাল ব্যবহৃত হয়। টগ্সা রেণেটী কীর্নের লক্ষণযুক্ত। 


বাঙ্গালার প্রাচীন থিয়েটারের ইতিহাস, একাদশ পরিচ্ছেদে “অমর- 


জীবনীস্র অন্তর্গত নাটযাচার্ধ্য গিরীশচন্্র ঘোষের জীবনী মধ্যে বণিত হইয়াছে 
| 


১১৪ আমরা বাঙ্গালী ' 
৮1 ভারতীয় ও বঙ্গীয় সঙ্গীতের ইতিহাস 


খকমন্ত্র গীত হইত । সামবেদ খক হইতেই উৎপন্ন । সেইজন্ত কেহ কেহ 
সামবেদকেই সঙ্গীতের আদিগ্রন্থ বলেন। সামগানে সপ্তন্গর ব্যবহৃত হইত। 
তরতমুনি সর্বপ্রথম 'নাটাশান্ত্' নামে দঙ্গীতশাস্্র রচনা! করেন। “সঙ্গীত- 
মকরন্দ” নামে নারদকৃত একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহা খৃষটীয় 
সঞ্তম শতাব্দীর পরে লিখিত।. তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরভূমের কেন্দুবি্ 
গ্রামে লক্মণসেনের সভাকবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন।” তাহার “গীতগোবিন্'' 
জগৎ বিখ্যাত। তিনি প্রত্যেক গানটিতেই তাল ও রাগিণী সন্নিবেশ করেন। 
সেগুলি কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী। আয়োদশ শতাব্দীতে শাহধর 
“সীত-রত্বাকর” প্রণয়ন করেন। মুসলমান যুগে ( ১২০০-১৮০) হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীত নবজীবন লাভ করে। গোপাল নায়ক, বৈজ্বু, হুরিদাস স্বামী, গওসের 
আলী, তানসেন প্রভৃতি এই নবধুগের প্রবর্তক। ইংরাজ যুগেও হিন্ৃস্থানী 
সঙ্গীতের চচ্চা অপ্রতিহত গতিতে চলে। বাঙ্গালীও এ বিষয়ে প্রধান পথ- 
প্রদর্শক হুইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ৬রাধামোহছন সেন, ৬ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী, ৮সৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর, ৬কুষণধন বন্য্যোপাধ্যায়, ৬রামপ্রসঙ্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতাচারধ্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গালার তথ! ভারতের বরেণা কবি গীতাঞ্জলি-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের 
নাম না করিলে আধুনিক যুগের সঙ্গীতের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। দ্বিজেনুলাল, 
কাস্তকবি রজনীকাস্ত, অতুলপ্রপাদ গ্রতৃতির নামও উল্লেখযোগ্য । 


৯। বাঙ্গালার পল্লীগীতি 


বাঙ্গালা পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে অনেকগুলি ছুই তিনশত বর্ধাধিক কাল 
হইতে প্রচপিত আছে। কোন কোনগুলি, বহু প্রাচীন, অঙ্গুমান কর! যায় 
যে ১* শতাবীর কাছাকাছি সেগুলি এক সময়ে রচিত হুইয়াছিল। মনসা 


বাঙ্গালার পল্লীগীতি ১১৫ 


দেবীর ভাসান, চণ্ীমঙ্গল, অম্নদামঙ্গল হইতে, আরম্ভ করিয়া একোনগুলি 
এঁতিহাসিক ঘটনামূলকঃ কোনগুলি বা সামাজিক রীতিনীতিস্তোতক, 
কতকগুলি বা রাজ-রাজড়ার স্তরতিবাচক, ( যেমন--দেবপাঁল, মহীপাল, 
রামপাল সম্বন্ধীয় গীতিকা ) এবং অনেকগুলিই মানবীয় প্রেম সন্বন্ধীয়। প্রায় 
প্রত্যেকটির মুখবদ্ধে শিবের বন্দনা আছে । এইজন্তই আমাদের দেশে প্রচলিত 
কথায় বলে “ধাঁন ভান্তেও শিবের গীত।” শিবের আরাধনা! এদেশে বহু 
প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । পল্লীগীতি. পাল! বাধিয়া গীত হয়। 
আমাদের দেশের পল্লীগীতি রচয়িতাদের কবিত্বশক্তি কিরূপ গভীর, বাস্তব ও 
প্রাণপূর্ণ তাহা! এই সকল গীতের প্রতি ছত্রে সুম্পষ্ট। সামাজিক নিয়ম 
নিগড়ে বা সংস্কারের কাধনে তাহার! ধর| দেয় না। যৌবন-বিবাহ, স্বেচ্ছা 
বিবাহ, স্বামী নির্বাচন, এমন কি ব্যাভিচারী প্রেমকেও তাহার! সমর্থন করে। 
কিন্ত অনাবিল কবিত্ব ও স্বচ্ছ প্রাণম্পর্শী ভাবধারা উহাদের বৈশিষ্টা। 
ফরালী লেখক রোমা রেলা বলেন, “ইহাদের সরলতা ও ভাবের গভীরতা 
আশ্চর্য্নক, কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক, এই নিরক্ষর কবিদের অগামাগ্ত 
শিল্পনক্ষত|।” রোটেনষ্টাইন বলিয়াছেন, “এই পাল! গানের অপূর্ব নারী- 
চরিত্রগুলি অজস্তার নারী-চিত্রের গ্রতিরূপ, ইহারা তাহাদেরই জাতি।” 
আমেরিকান মনীষী এলেন বলেন, “এই সকল গীতিকায় দেখা যায় যে, 
ভারতের লোক তাহাদ্দের যৌবনের অফুরস্ত বীধ্য এখনও হারায় নাই।* 
ম্যাডাম হুগ্মান বলেন, «ইহাদের নারী-চরিত্রগুলি সেক্সগীয়ারের নারীচরিক্- 
গুলির সহিত তুলনীয়।” 


১০। বাঙ্গালার চিত্রকলা 


বাস্তায়নের মতে সমস্ত কলাশান্ত্রের মধ্যে চি্রবিদ্যাই .সর্বপ্রেষ্ঠ। 
ডাঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালার চিন্রবিস্ভা সম্বন্ধে লিথিয়াছেন-_. 
প্পু'ধির পাটা (লুপ্ত ), দেওয়ালের গায়ের ছবি (প্রায় লুপ্ত) ও অন্ত 


১১৬ আমর! বাঙ্গালী 


গ্রকারের খাঁটা বাঙ্গালী চিত্রপন্ধতির মধ্যে গ্রধান--পশ্চিম বঙ্গের পটুয়ার 
পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, সরায় আঁকা ছৰি ( এখন 
গ্রায় লুগ্ধ ), ঠাকুরের চালচিত্র আকা এইগুলি আমাদের বাধিক পুজাগুলির 
কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে।” 

বৈষ্ণব যুগে যেমন বাঙ্গালায় কীর্ভন সঙ্গীতের প্রাছুর্তাব হয়, চিন্জরকলা- 
জগতেও সেইরূপ যুগাস্তর আসিয়াছিল। বৈষ্ণব যুগের চিত্রাবলী বেশ 
উচ্চাঙ্গের এবং উহাতে প্রাচীন ভারতীয় কলার অনুশীলন, দেখা যায় । 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, “কলাবিদ্ভার মধ্যে এই সর্বশ্রেষ্ট বিদ্যা 
বাঙ্গালার নিয়শ্রেণীদেরই একচেটিয়া ছিল। প্ভেলুয়া” নামক পল্লীগীতিতে 
বর্ণিত বণিকরাজ মুরাইএর বাড়ীর সহিত ফরিদপুরের একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 
বাড়ীর হুবহু মিল দেখিয়াছি । অজন্ত| গুহার পাথরের ছাদের উপর ছবির 
সহিত এই ঘরের গ্রস্থিস্থলে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পরম্পরবদ্ধ নরহত্ত ও বিবিধ 
ফুল-পাতার পরম এক্য দেখিয়া মনে হয় সেই গুপ্তযুগের অপূর্ব শিল্পী ও 
কম্মিগণের বংশধরগণ অবস্থার নিদারুণ বিপর্যয় সত্বেও তাহাদের কারুকার্ষ্যের 
পূর্ববসংস্কার ভুলিয়া যাঁন নাই ।” 

প্রথিতনাম! চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদারও অজন্তার চিন্রকল! দর্শনে 
মন্তব্য করিয়াছেন, _“আম্চর্য্যের বিষয় অন্তস্তার ছবির মধ্যে আমরা বাংল! 
দেশের দৃশ্তের প্রচুর আতাস পাই। প্রথমত: আমর! গুহার নিকটবর্তী ও 
দূরবর্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটার দেখেছি, সবগুলিরই মাটির ছাদ; 
কিন্তু অজন্তার ছবিতে অবিকল বাংলার মত খড়ে-ছাওয়া আটচালা। ওদেশের 
লোক নারকোল গাছ চোখে দেখেনি ; কিন্তু ছবিতে নারকোল গাছ যথেষ্ট। 
বঙ্গদেশের ষাড়ের দেহের তুলনায় তার স্বন্ধটাই যেমন বেশী উচু দেখা যায় অন্য 
কোন দেশে সে রকম দেখা যায় না। অজস্তার ১নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের 
ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ঝাড়ই অস্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আকা যে সকল চিত্র 


বাঙ্গালার চিত্রকল ১১৭ 


দেখা যায় অজন্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কনপন্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির 
( অজন্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হ'লেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত 
হয়। আমাদের হৃর্গাগ্রতিম! প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজস্তার 
নিয়মে গোবরমাটির জমির উপর সাদ] রং দিয়ে তার উপর ছবি বাকা হয়। 
কালীঘাটের পটের ও অজন্তার ছবির রেখা-কৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্রন্ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির বেখাত্ব টান 
দেখলেই অজন্তার শিল্পীদের রেখার টানের কথ! সহজে মনে পড়িয়ে দেয়। 
এই সমস্ত দেখে কবির কথায় বল্‌্তে ইচ্ছে হয়-_ 


“আমাদেরি কোন স্থপটু পটুয়া৷ লীলায়িত তুলিকায়, 
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছ অজস্তায়।” 


হরগ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ১৪০* বৎসর পূর্বে অজস্তার এই ছবি অঙ্কিত 
হইয়াছে। ফাগুপন প্রভৃতি প্রত্বতত্ববিৎ এই ছবিগুলি থুষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে 
পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বিজয়সিংহের 
সিংহল বিজয়ের চিত্রে অজস্তায় ১৭নং গুহায় অঙ্কিত আছে। এ চিন্রমধ্যে 
ঢোল ও মন্দির লইয়া বাঙ্গালাদেশের মত সংকীর্তনের উদ্দাম নৃত্যও দেখিতে 
পাওয়। যায়। ূ 


বাকুড় জেলায় বিষুপুরের পটুয়াদের অস্থিত ক্ষুত্র ্ষুত্র পট রাজপুত চিত্র- 
শিল্পের আদর্শ বলিয়া কথিত হয়। মোগল চিত্রাঙ্কনের বশিষ্ট্য হচ্ছে অল্লস্থান 
মধ্যে সুক্ম ও ঘন সঙ্গিবিষ্ট চিত্রাঙ্কন, বাঙ্গাল! চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘ দীর্ঘ 
রেখাপাত ঘ্বার ভাব গ্রকাশ কর]। 

বর্তমানে বাঙ্গালা দেশ ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধার করিয়া সমগ্র ভারতে 
এবং পাশ্চাত্যদেশেও যথেষ্ট স্থনাম অঞ্জন করিয়াছে । অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল 
বন্ধু প্রভৃতি এই পথের প্রদর্শক। 


১১৮ আমর! বাঙ্গালী 


৯১7 আয়ুর্বেদ চিকিৎস। 


চরক ও নুশ্রুত উভয়েই আমুর্ব্দকে অথর্ববেদের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যাহা দ্বারা আমু পাওয়া যায় বা যাহাতে 
আমুর বিচার আছে তাহাকে আমুর্ধেদ বলে। স্ুশ্রুত অক্ত্রবিদ্যা বিশারদ 
ছিলেন, চরক কায়চিকিৎসা বিচক্ষণ ছিলেন। চরক ও স্ুশ্রুত কিন্তু এক- 
মতাবলম্বী ছিলেন না। চরককে যদি আত্রেয় সম্প্রদায় বলা যায় তবে স্ুুক্রতকে 
ধষ্বস্তরি সম্প্রদায় বল! যাইতে পারে। খথেদে অশ্রিনীকুমারের চিকিৎসানৈপুণ্য 
সম্বন্ধে পরিচয় পাই যে তিনি বিস্পলার একটি পদ যৃদ্ধে ছিয় হইলে তাহার 
বদলে একটি লোহার পা! জুড়িয়া দেন; আদ্ধ্য ও কুষ্টব্যাধি আরোগ্য করেন $ 
বামদেবকে মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসব করান ও বন্ধ্যানারীদিগকে স্থপ্রজা করিতে 
পারিতেন। অশ্থিনীকুমার "চিকিংসা-সার* গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পর 
কাশ্ঠপ তাহার তন্ত্র লেখেন। সুশ্ররতের শন্ত্রচিকিৎসা অন্ততঃ খ্ীঃ পূর্বব হাজার 
বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে । তাহার সময়ে শব-ব্যবচ্ছেদ ত হইতই, 
অধিকস্ত উদরমধ্যে শস্ত্রোপচার করিয়া ছুরারোগ্য ব্যাধি দূর করা হইত। তিনি 
চক্ষুর ছানি কাটিবাঁর যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন সম্ভবতঃ তাহা হইতে উৎকষ্টতর 
পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। মশক হইতে জরের উৎপত্তি ও জীবাণু 
হইতে রোগের উৎপত্তি প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিজ্ঞাত ছিল। 

তাহার পর জীবকের পরিচয়। তিনি আব্রেয়ের শিগ্য ছিলেন। তিনি 
রাজগৃহের একটি ধনীর স্ত্রীর উদরে অস্ত্রোপচার করিয়া অন্তরগুলি বাহির করিয়া 
তাহার মধ্যে যে অন্ত্রগুলি পাকাইয়৷ গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন করিয়। পুনরায় 
অন্ত্রতগ্ত্রকে যথাস্থামে 'সন্নিবিষ্ট করিয়া! দেন। নুশ্রুত ১২০টী শস্তযস্ত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন। রোগীর পরিচর্যযার 'নিমিত্ত সেকালেও ফিণ্টার, বেডপ্যান 
প্রভৃতির প্রভূত বাবহার ছিল। ভারতে শত্তরচিকিংসার অবনতি সম্বন্ধে 
উল্লিখিত হয় যে আকাশগোত্ত একটি বৌদ্ধ ভিগ্ষুর ভগন্দরে শন্প্রয়োগ করিয়া 


আযমুর্ষ্বেদ-চিকিৎস। ১১৯ 


উহার একটি বিরাট মুখ স্থটি করিলে, বুদ্ধদেব তাহা৷ দেখিয়া অত্যন্ত, বীভৎস- 
তাবে আবিষ্ট হন এবং মন্থষ্যদেহে এরূপ অন্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন। 
সেই হইতে অন্ত্রচিকিৎসার এতদুর অবনতি হইয়াছিল যে, শঙ্করাচাধ্য ভগন্দর 
রোগে আক্রান্ত হইলে উহা! অচিকিৎস্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। থৃঃ৮ম 
ও ৯ম শতাব্দী মধ্যে অগ্্রচিকিৎনা লোপ পায়। 

চরফসংহিত পড়িলে মনে হয় যেন এই পুস্তকখানি কোনও ভিষকসমিতির 
বন্তৃতাগুলির সার সঙ্কলন। দৃ়বল নামক কাশ্মীরী ভিষগ চরকের শেষ ১৭টি 
অধ্যায় লিখিয় গ্রস্থখানি সম্পূর্ণ করেন। চরক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাবীর লোক 
ছিলেন। তারপর বাগ্তটের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি মগধ-বঙ্গের অধিবামী 
ছিলেন । 

নিখিল বঙ্গীয় তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি নাটোর রাজবৈস্ গ্রীযূত 
প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন তাহার অভিভাষণে আমযুর্বেদ শাস্ত্রে বাঙ্গালার দান 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :_-“চরক, সুশ্রত প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথ বাদ 
দিলেও সপ্তম হইতে ষোড়শ শতাবী পর্য্যস্ত বঙ্গদেশ আমুর্ব্বেদ চচ্চার গ্রধান 
কেন্দ্র ছিল। মাধবকরের নিদান ভারতবিখ্যাত গ্রন্থ । আজিও আমুর্বেদ-সমাজে 
তাহার আদর সমভাবেই চলিতেছে। উহা আরবী ভাবায় অনৃদিত হইয়া 
মৌলিকত্বের পরিচয় দিতেছে । চক্রপাণি দত্ত একাদশ শতাবীতে যে শ্রেষ্ঠতম 
ভিষক্‌ ছিলেন, তাঁছা এঁতিহাসিক সত্য। তিনি রসৌষধকে আযু্বেদের 
অন্তভূ-স্ত করিয়া আফুর্ব্রেদে নবযুগ প্রবর্তন করেন। তাহার প্রবন্তিত ধারাই 
আজ চিকিৎসাবিজ্ঞান জগতের আদরশশ্থানীয়। পৃথিবীর সকল জাতি এই 
আদর্শ তাহাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তভূক্ত করিয়াছেন। তাহার কৃত 
চরকের টাকা আজও পৃথিবীর অন্ততম সম্পদ্। মুসলমান রাজত্বকালে শিবদাস 
সেনও চক্রুদত্ের টাকা লিখিয়া আমুর্ধেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এক 
শতাবী পূর্বেও ৬গঙ্জাধর রায় কবিরাজ মহাশয় আমুর্কেদশান্ত্রে তাহার অভিনব 
দান দ্বারা আফুর্ধেদে নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় 


১২০ আমরা বাঙ্গালী 


বিজয়রত্ব সেন, বিরজাচরণ, প্রাণাচার্য হারাণচন্ত্র, বৈষ্ভরত্ব যোগীন্দ্রনাথ, 
জ্যোতিষচন্দ্র সরশ্বতী, ধীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অনেকেই মৌলিক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। এতঘ্যতীত মহামহোপাধ্যায় ৬দ্বারকানাথ, ৬রমানাথ, ৬গঙ্গাধর, 
৬পর্চানন, ৬বিশ্বনাথ, ৬কৈলাস, ৬রাজেন্দ্রনারায়ণ,। কবিরাজ শিরোমণি 
৬শ্তামাদাস, ৬যামিনীভৃষণ, নাটোরের ৬ঈশ্বরচন্ত্র, বহরমপুরের ৬গোবিন্দসেন, 
৬শীতলচন্ত্র প্রভৃতি বহু খ্যাতনাম! বঙ্গীয় কবিরাজ তাহাদের চিকিৎস। নৈপুণ্যে 
ভারতবিশ্রুত কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এতত্যতীত আমুর্ধবেদকে জন- 
সাধারণ মধ্যে প্রচার করিয়া ৬বিনোদলাল দেন, ৬অম্বৃতলাল গুপ্ত, ৬নগেন্জর 
সেন, ৬উপেন্্র সেন, শ্রীযুক্ত মথুরামোহন প্রমুখ কবিরাজগণ আযুর্ক্বেদের গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছেন ।” 

বাঙ্গালী মাধবকর ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক। আশ্চর্যোর বিষয় চরক ও 
মাধবের মধ্যে ৬০* বৎসরের ব্যবধান হইলেও ইহার মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ 
ভিষকের নাম পাওয়া যায় না। চক্রপাণি দত্ত একাদশ শতাবীর লোক। 
তিনি গৌড়দেশীয় ছিলেন ও নয়পালদেবের রন্ধনশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি হুশ্রুতের উপর ভান্থমতী নামক টীকা প্রণয়ন করেন। চরকের উপরও 
তাহার টীকা আছে। অরুণ দত্ত ও বিজয় রক্ষিত উভয়েই ভ্রয়োদশ শতাব্দীর 
লোক। রক্ষিতের টাকা হইতে জানিতে পারা যায় যে তাহার পূর্বে বনু 
বাঙ্গালী চরকের উপর টীকা ও অন্যান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গোমিন্‌ জিনদাস, 
গদাধর, কল্পচন্দ্র, গোবর্ধন প্রভৃতি সুশ্রুত্ের টীকা লিখিয়াছেনঃ এবং শ্বামিকুমাঁর, 
হরিশন্দ্র, শিবদাস সেন, কল্পচন্ত্র, ঈশ্বরসেন,. বকুলকর, জিনদাস, গোবর্ধন, 
সন্ধ্যাকর, জয়নন্দী, নরদাস প্রভৃতি চরকের টীকা লিখিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত 
কৃত নিদানের অসমাণ্ত টীকা তাহার ছাত্র শ্রীক্ দত্ত সমাপন করেন। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শাঙ্গধরের গ্রন্থথানি ও পঞ্চদশ শতাবীর শিবদাসকৃত চক্রদতের টীকা 
ও বঙ্গসেনের গ্রন্থখানি কবিরাজ সমাজে সমাদূত। একাদশ শতাবীতে 
নাড়িচক্রাভিজ্ঞ বৌদ্ধ তাম্ত্রিকেরা সম্ভবতঃ নাড়ী পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। চরক 
ও স্থশ্রুতে নাড়ী পরীক্ষার উল্লেখ নাই। 


গো-অশ্ব-হস্তী-চিকিৎস! বিদ্যা ১২১ 


মুললমান আমলে হুকিমি চিকিৎসা প্রসার লাভ করে। ইংরাজ আমলে 
সর্বপ্রথমেই সম্রাটগণের অস্তঃপুরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যার আদর হয়। ইহা 
অচিরে অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করে। উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগ হইতে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচলন আরম্ভ হয়। বিংশ শতাবীর গ্রারভ হইতে 
আমুর্ধেদ আবার প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে 
কলিকাতায় চারিটি আফুর্ধবেদ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ে একটি 
আমুর্ধেদ ফ্যাকাণ্ট” স্থাপিত হইয়াছে (কআ্য়োদশ পরিচ্ছেদে বর্তমান কালের 
শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের নাম ভুষ্টব্য )। 

এযালোপ্যাথি চিকিৎসার আদর খুব বাড়িয়৷ গিয়াছে। কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও ক্যান্থেল হাসপাতাল 
ব্যতীত এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জগত কয়েকটি জেলায় মেডিক্যাল 
ভ্ুলও স্থাপিত হইয়াছে । কয়েকটি হোমিওপ্যাথি স্কুল ও কলেজ থাকিলেও 
উহার্দিগের সরকারী পরিচয় না থাকায় সেগুলির সুষ্ঠভাবে পরিচালিত 
হইবার পথে বাধা জন্মাইতেছে। সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি ফ্যাকাণ্টী প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 


১২। গো-অশ্ব-হস্তী-চিকিৎসা বিদ্যা 


৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,-:*আর্ধ্যরা প্রথমে হস্তী দেখেন নাই। 
বঙ্গদেশই হাতীকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। একদা রাজা দশরথের 
জামাত! অঙ্গরাজ লোমপাদের হাতী চড়িবার সখ হইলে তিনি চতুর্দিকে লোক 
পাঠাইলেন। তাহারা অবশেষে বহুদুরের এক খধির আশ্রমের সংবাদ আনিল। 
এ খবি হাতীর দল রক্ষা, করেন। তাহার নাম পালকাপায। লোমপাদ 
তাহার নিকট হস্তীবশ ও পালন শিক্ষা করিবার জন্য তাহাকে আমন্ত্রণ করেন। 
কাপ্যগোক্র এক বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। পালকাপ্য “হস্থ্যাযুর্ষেদ* প্রণয়ন 


১২২ আমরা বাঙ্গালী 


করেন। এই এছ্বধানিতে ১৬৪টি অধ্যায় আছে। তিনি খ্রীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাবীর 
লোক বলিয়৷ মনে হয়।” ডাঃ স্থরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন ধধ্বস্তরির নিকট 
কুশ্রুত ( গান্ধার দেশীয় ) গজবিদ্ভা ও গে! চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
এই ধন্বস্তরি ও পালকাপ্য একই ব্যক্তি ছিলেন।* তাহা হইলে দেখা যায় 
ধন্বস্তরি বাঙ্গালী ছিলেন। 


১৩। বিজ্ঞান আলোচিন। 


রস শাস্ত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত। বঙ্গ-মগধবাসী 
নাগাজ্জন রস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। “রসার্ণব” ও "রসরতনমুচ্চয়” 
র্থয় হইতে প্রাচীনকালে কিরূপে ধাতুশুদ্ধি ও খ্থলন হইত তৎস্বন্ধে জঞানলাভ 
কর! যায়। স্থবর্ণ, টিন, রজত, তাত, সীসা, লৌহ, আপেনিক, এ্যার্টিমণি 
গ্রভৃতির ব্যবহার চরকে উল্লেখ আছে। সুশ্রুত আয়রণ পাইরাইট্‌স্‌ ব্যবহারের 
কথা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়৷ নানাবিধ ক্ষার, গীলাজতু, পারদ প্রভৃতির 
ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখা যায়। সপ্তম শতকে বৃনের গ্রন্থে পর্পটি তাজের 
উল্লেখ পাই । বাগৃভটের মধ্যেও পারদ ও সীসকের বসাপুন দ্বার ওষধ প্ররস্তৃত 
প্রণালী দেখা যায়। চক্রপাণির পুস্তকে ( ১১শ শতাবী ) পারদ ও গন্ধক দ্বারা 
কজ্জলী ব! পর্পটির প্রণয়নের ব্যবস্থা দেখা যায়। 

ইংরাজ যুগে বিশ্ববিস্ালয় কর্তৃক বিজ্ঞান-আলোচনা প্রসার ঈ্গীভ করিয়াছে ) 
প্রেসিডেন্সি কলেজ বিজ্ঞানাগার, সায়েন্স কলেজ, বন্থবিজ্ঞান-মন্দির, বহবাজার 
বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি কলিকাতায় বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রস্থল। গ্রককৃতপক্ষে 
বাঙ্গালায় বিজ্ঞান সাধনার পথ প্রদর্শক হইতেছেন ডাঃ মহেন্দ্লাল সরকার । 
১৮৭৬ পালে তিনি বছুবাজারে 1710190 49800186100 102 6216 09161- 
৪610 0৫ 9069009 প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপূর্বে প্রেসিডেব্সি কলেজের 
প্রয়োগ-শাল। (19018$01 ) ভিন্ন অন্য কোন বিজ্ঞানাগার ছিল না। 

অন্ক শাস্ত্রে গ্ব্গীয় শ্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় “ডিফারেন্সিয়াল 


বিজ্ঞান আলোচনা ১২৩ 


: ইকোয়েশন* সন্বদ্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। রসায়ন*শাস্ত্রে আচার্য্য 
্রুল্পচন্ত্রের দান সর্বজন স্বীকৃত। তিনি প্মারকিউরাস নাইট্রাইটের* অস্তিত্ব 
আবিষ্কার করেন। এই বিতাগে ডাঃ জে, সি, ঘোষ ) ডাঃ জে, এন্‌, মুখার্জী 
(ইলেক্ট্রো কেমিষ্্রি অফ. কলয়েডস্‌)) এইচ$ কে, সেন; পি, আর, রায়। 
জে, এন, রায় ; বি, বি, দে প্রভৃতির গবেষণা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। 

প্রত্বতত্ব বিষ্ভায় মহেন্জো-দারো ও হরপ্লার আবিষর্তা ৬রাখালদাস 
_বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান অতি উচ্চে। পূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় প্রাচীন পাটলীপুত্রের 
স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন । এন্‌, জি, মুমদারের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালাদেশ 
একটি স্থসস্তান হারাইয়াছে। ফ্যানথোপোলজীতে ডাঃ গুহ ও চাক্লাদার 
মহাশয় যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। পদার্থ বিদ্যায় ডাঃ রমণের দান অতুল। 
“8880080 012506” জগৎ বিখ্যাত হইয়াছে এবং ডাঃ রমণ নোবেল পুরস্কার, 
লাভ করিয়াছেন। মাক্র ৭৫২ টাকা মাহিনার কেরাণীর পদ হইতে উদ্ধার 
করিয়া শ্তার আশুতোষ ডাঃ রমণকে আজ জগাদ্বখ্যাত করিয়াছেন। ডাঃ 
মেঘনাদ সাহাও বছু বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিতেছেন । তাহার “96118: 
908০6:৪% সম্বন্ধে গবেষণ! বিশেষ আদর পাইয়াছে, তাহার “8813%:8 [1008- 
(100৮ বিজ্ঞানজগতের অমূল্য সম্পদ। এই বিভাগে ডাঃ পি, এন্‌, ঘোষ; 
এস্‌, এন্‌, বস্থ) এস্‌, কে মিত্র; ডি, এন বন্থু প্রভৃতির গবেষণা ফলগ্রদ 
হইয়াছে । শিশিরকুমারের রেডিও গবেষণা, ভি, এম্‌, বস্থর চুম্ধকের উৎপত্তি 
সন্থদ্ধে অভিনব মতবাদ, এবং সত্যেন্্র বস্থুর “9686156108.01 1010080108৮ 
বৈজ্ঞানিক জগৃতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । উত্তিদ বিজ্ঞানে স্যার জগদীশচন্দ্রের 
দান অতুল। তিনি বেতারে সংবাদ প্রেরণ সন্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন। 
চিকিৎস! বিভাগে ডাঃ ব্রদ্ষচারী কালাজরের অব্যর্থ ওষধ আবিফার করিয়া 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
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ভদ্রবাছ শ্রুতকেবলী-_-জৈনর! ২৪ জন তীর্ঘস্কর ও ছয়জন শ্রুতকেবলী 
পূজা করিয়! থাকেন। যিনি শ্রুতপারগ ও যোগপ্রধান ও ভ্রিকালজ্ঞ বলিয়া 
স্বীকৃত, তাহাকে শ্রুতকেবলী বলে। ভদ্রবান্থ জৈনদের ষ্ঠ শ্রুতকেবলী। 
পুণ্ু বর্ধন রাজ্যের অস্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মরথ নামে এক রাজা রাজত্ব 
করিতেন। সেই কোটিকপুর নগরে ভ্রবাহু জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
সোমশন্্বা রাজপুরোহিত ছিলেন। তাহার মাতার নাম ছিল সোমপ্রী। এই 
কোটিকপুর ক্রমে কোটাবর্ষ এবং পরে দেবকোট আখ্যা পায়। ইহা দিনাজপুর 
লহর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। 


একবার মহামুনি গোবর্ধন শ্রুতকেবলী, চারিজন শ্রুতকেবলী সহিত 
কোটিকপুরে জন্থম্বামীর সমাধি দর্শন করিতে আসেন । সেখানে বালক ভত্দ্রবান্ছর 
শুভচিহ দেখিয়া! গোবর্ধনম্বামী তাঁহার পিতামাতার অঙ্গমতি লইয়! তাহাকে 
দীক্ষিত করেন। মুনিবরের তত্বাবধানে তিনি জৈন বেদ ও চতুর্দশ বিজ্ঞান 
আয়ত্ব করেন।' পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আচাধ্য মধ্যে পরিগণিত 
হুন। তিনি দশখানি নিষু্ক্তি প্রণয়ন করেন। মুনিরত্ব স্থরি তার এই দশ 
নিষুরক্তিকে খথেদের দশম মণ্ডলের সহিত তুলন। করিয়াছেন। একদা 
ভপ্্রবাহুস্বামী পাটল্লিপুক্র নগরে আগমন করিলে মৌধ্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ 
তাহার নিকট ধর্দ্োপদেশ শুনিয়া দীক্ষা! গ্রহণ করেন। 


ভদ্রবাহ্ম্বামী জ্ঞানযোগে দ্বাদশবাধিকী অনাবৃষ্টির কথ! জানিতে পারেন। 
“সেই মহামারী সময়ে বিশ্ব্যপর্বত হইতে নীলগিরি পর্য্যস্ত সমগ্র ভারতে শন্তাদি 
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হইবে না, বহুলোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং ভাহাদের ধর্মও 
কলুধিত হইবে*। সে কারণ তিনি তাঁহার দ্বাদশ সহতর শিশ্ক ও অন্যান 
লোকসহ দক্ষিণা ভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু-সময় উপস্থিত 
হইয়াছে জানিতে পারিয়! তিনি তাহার প্রিয় শিত্য বিশাখ মুনিকে সদলে চোর- 
মণ্ডলে প্রস্থান করিয়া! ছুতিক্ষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দেন। 
সকল শিষ্য চলিয়া! গেলে মান্ত্ চন্ত্রগুপ্ত তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন । ততৎপরে 
ভদ্রবাহুস্বামী কোটবপ্র নামক পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অস্তিম ধ্যানে 
নিমগ্ন হন এবং সপ্ত শত খষির অভীষ্ট পদ লাভ করেন। মহারাজ চন্দ্র 
তাহার অস্তেটিক্রিয়া শেব করিয়া গুরুর পাদপদ্প পূজায় নিরত হন। এই 
কোটবপ্র পর্বত চন্ত্রগুপ্ের নাম হইতে চন্ত্রগিরি আখ্যা পায়। ইহ] দক্ষিণ 
ভারতের মধ্যে জৈনদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। ভদ্ত্রবাহুস্বামী ৭৬ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করেন। ছুঃখের বিষয় যে যুগে এরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, সেকালের ও সেকালের-বাঙ্গালীর আমরা! অতি অল্প সংবাদই জ্ঞাত 
আছি। 

বিজয়সিংহু-বুদ্ধদেবের আগে বঙ্গদেশে বঙ্গ নগরে এক রাজার একটি 
ুপ্রী কন্তা জন্মে। যৌবনে নে কন্যা মগধযাত্রী এক বণিকের দলে মিশিয়া গৃহ 
হইতে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে বঙ্গদেশের সীমানাস্থিত কোন দ্থিংহ 
উপাধিধারী এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহার সিংহবাছু নামে এক পুন 
জন্মে। সেই পুত্র বড় হইলে মাতাকে লইর! মাতামহু ভবনে উপস্থিত হয়। 
এই সিংহবাহুর জোষ্ঠ পুত্রই বিজয়। বিজয় বড় হইয়া অত্যন্ত ছুরস্ত ও 
অত্যাচারী হয়, সেকারণ প্রজাবৃন্দ তাহার পিতার নিকট তাহাকে বধ করিবার 
প্রস্তাব করে। রাজা! ৭** অনুচরদহ তাহাকে একটি নৌক! (জাহাজ) করিয়া 
সমূত্রে পাঠাইয়া দেন। বিজয়ের ও তাহীর অশ্নচরবর্গের ছেলেদের অন্ত তিনি 
আর একখানি নৌকা দেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও একখানি নৌকা 
দেন। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে বোম্বাইএর নিকট স্থগ্গর! (বর্তমান স্থপারা! ) 
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নগরে উপস্থিত হন। সেখানে অত্যাচার আরম করিলে, লোকে তাড়া! করে, 
তখন তিনি লঙ্কা দ্বীপে উপস্থিত হন। সেইদিনই বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন। 
বিজয় লঙ্কান্ীপ জয় করিয়া সেখানে রাজ! হন এবং দেশের নাম নিজ নামানুসারে 
দিংইল রাখেন।. ১৪** বৎসর পূর্বে অজস্তার গিরিগুহায় বিজয়সিংহের 
লঙ্ক!-জয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । 


পালকাপ্য খষি বা! ধন্বত্তরি--দশম অধ্যায়ে হস্তি-অশ্ব-গো চিকিৎসা- 
'বিশারদ পালকাপ্য খধি বা ধন্বস্তরি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হইয়াছে । 

পাঁণিনি__ এদেশে দশখানি সংস্কৃত ব্যাকর& প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 
পাণিনির ব্যাকরণ সর্বপ্রথম লেখ! এবং সর্বোত্ক্। পাণিনির পুস্তকে তীহার 
ূর্ববর্তীকালের লিখিত অনেকগুলি ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্ত 
পাণিনির ব্যাকরণ প্রচারিত হইলে সেগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। পাণিনি ৮টি 
অধ্যায়ে ৪০০০ হৃত্রে ব্যাকরণখানি লিখিয়াছেন। সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য 
হুন্্গুলি খুব ছোট ছোট করিয়া লেখেন। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ পূর্বব চারি 
শতকে বর্তমান ছিলেন। তাহার পিতার নাম জানা যায় না, মাতার নাম 
ছিল দাক্ষী। গাম্ধার দেশের শালাতুর গ্রাম তাহার জন্মভূমি। তিনি বাল্য 
জড়বুদ্ধি ছিলেন। রাজ! নন্দের সময়ে পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামক এক 
শিক্ষকের কাছে তিনি অধায়ন করিতে আসেন। কাত্যায়ন ( বররুচি ), 
ব্যাড়ি, চন্তরদত্ত গ্রভৃতি তাহার সহপাঠী ছিলেন। তাহারই একটি সুজ আমরা 
গৌড়ের প্রথম উল্লেখ পাই। পাণিনি নামে একজন কবিও ছিলেন। বাঙ্গালী 
শ্রী(র দাসের 'দ্হুক্তি কর্ণামৃত” (১২০৫ খীঃ) নামক সংগ্রহ গ্রন্থে কৰি 
পাণিনির কতকগুলি প্লোক উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। 


পাণিনি সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর শিক্ষণীয় ,কিংব্যস্তী প্রচলিত আছে। 
পাঁণিনির ব্যাকরণ লিখিবার বড়ই উচ্চাকাক্ষা! ছিল। একদিন তিনি এক 


অমর বাঙ্গালী ১২৭ 


জ্যোতিষীকে তাহার হাত দেখান। কিন্ত জ্যোতিষী বলেন ব্যাকরণে 
কখনও তাহার ব্যুৎপত্তি হইবে না। তখন তিনি একখানি ধারাল অন ্বারা 
যেরূপ রেখ। হাতে থাকিলে ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য জন্মে সেইরূপ রেখ! হাতে 
সৃষ্টি করেন। তারপর যেখানে যত ব্যাকরণ পাওয়া যায় সংগ্রহ করিয়া 
তাহ! তপস্তা করিবার মত করিয়া পাঠ করেন। পরে ইষ্টদেবতার আশীর্বাদে 
এমন একখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন যাহা আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে । তিনি বাঙ্গালী না 
হইলেও বঙ্গ-মগধে আসিয়া! তাহার প্রতিভার ক্ফুরণ হয় বলিয়! বাঙ্গালার অমর 
জীবনী মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করা হইল। তীহার সময়ে বঙ্গ-মগধ এক 
রাজ্যাভুক্ত ছিল এবং একই গৌরবের অধিকারী ছিল। 


মহাকবি কালিদাস--"পৃথিবীর ইতিহাসে* লিখিত হইয়াছে-_ 
“আমরা মনে করি গ্লোকে কালিদাস নবদ্বীপ রাজধানীর চিত্র অস্কিত করিয়াছেন। 
অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে বিক্রমাদিত্য অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব- 
কালে খরষ্টীয় চতুর্থ শতাবীতে মহাকবি কালিদাদ আবিভূর্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে 
আরও সপ্রমাণ হয়--এই বঙ্গদেশাস্তর্গত নবন্বীপের নিকটবর্তী পল্লী বিশেষেই 
মহাকবির জন্মভূমি ছিল। আর বিক্রমাদিত্য অভিথেয় দ্বিতীয় সমুদ্র এই 
বঙ্গদেশেই রাজত্ব করিতেন।” 


কালিপাসের রঘুবংশে বঙ্গদেশের বর্ণনায় অনেক স্থানে এরূপ নিপুপতা 
দেখ! যায় যে কেহ কেহ কালিদাসকে নবদ্বীপ নিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 
যাহ। হউক ইহ! এক প্রকার অবিসংবাদী সত্য যে তিনি বঙ্গ মগধবাপী ছিলেন 
এবং বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। 


রাজা শপাক্ক, দেবপালদেব প্রভৃতি--গরষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাবী হইতে 
্রী্ীয় ছিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত মৌর্য বংশ মগধে রাজত্ব করে। মৌধ্যবংশ লোপ 
পাইলে শ্তঙ্গ, কাখ ও কুশান বংশ পা্টালিপুঝে রাজত্ব করে। খ্রীতীয় চতুপ্ধ, 


১২৮ আমরা বাঙ্গালী 


পঞ্চম ও ষ্ঠ শতাববীতে মগধবঙ্গ গুপ্তাধিকারে আসে। সপ্তম শতাব্দীতে 
মগধে দ্বিতীয় গুপ্তবংশের রাজত্বের সময় বঙ্গদেশ মগধের অধীনতাপাশ হইতে 
মুক্ত হয়। আটশত বর্ষ পরে কর্ণন্তবর্ণের রাজ! গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক উত্তরাপথে 
বাঙ্গালীর একাধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হন। তিনি থানেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার 
করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমপাদে শ্রবংশীয় আদিশুর বাঙ্গালায় রাজত্ব 
করেন। শুর বংশের পতন হইলে নবম ও দশম শতাব্বীতে বাংলার পাল বংশ 
মগধে রাজত্ব করে। দেবপালদেব এই বংশের শ্রেষ্ঠ. সম্রাট। তিনি প্রায় 
সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। পালযুগ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর একাস্ত 
গৌরবের যুগ। এই যুগে বঙ্গ মগধের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাঙ্গালী পণ্ডিত- 
গণের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। 

বৌদ্ধ পণ্ডিত শাস্তরক্ষিত, শীলভদ্র, জেতারি, দীপঙ্কর প্রভৃতি__ 
শস্তরক্ষিত গৌড়বাসী ব্রাঙ্গণকুলোস্তব। তিনি নালন্দা বিহারের প্রধান 
আচার্য ছিলেন। তিব্বতরাজ থিস্রঙ্গ দিউস্বান কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া 
তিনি তিব্বত গমন করেন ও তদ্দেশীয় বনধর্দ্রকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধন্থ 
রাজকীয় ধর্ধে পরিণত করেন। তিব্বতীয়ের] তাহাকে বোধিসত্ব উপাধি দান 
করে। তিনি তিব্বতীয় লাম! সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । 

আচার্য্য জেতারি বরেন্দ্রভূমবানী | তাহার পিতা গর্ভপাদ পালরাজগণের 
অধীনস্থ সামস্ত নৃপতি রাজ! সনাতনের সভাসদ্‌ ছিলেন। মহারাজ মহীপাল 
জেতারিকে পণ্ডিত উপাধি দান করেন। তিনি বিক্রমশীলার অধ্যাপকপদে 
বুতহন। তিনি ১০* খানি পুস্তক গ্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ 
পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনৃর্দিত হইয়াছিল। তিনি দশম শতাব্ধীতে জীবিত 
ছিলেন। 

শীলতদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাঞ্ষণকুলোভুত এক রাজার পুত্র। তিনি 
ধর্দপালের শিক্ষু ছিলেন। একদা) এক দাক্ষিপাত্যবাসী ব্রান্মণ তাহার গুরুর 
সহিত শাস্্বিচার করিতে আমিলে তিনি বিচার করিবার ভার গ্রহণ করেন 


অমর বাঙ্গালী ১২৯ 


এবং ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন।' মহারাজ ধর্মপাল তাহার বিজয়বার্তী 
শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তাহাকে একখানি গ্রাম পারিতোধিক দিত্তে প্রস্তাব 
করিলে তিনি উত্তর দেন, “ক্ষৌম্যবস্ত্রধারী ভিক্ষুক বিষয় সম্পদ লইয়৷ কি 
করিবে? শীলভদ্র সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাহার প্রণীত পুস্তকগুলি 
তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হুইয়াছে। যুয্াং চুয়াং তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ 
করেন। 

দীপদ্থর পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর বজ্যোগিনী গ্রামে পিত! কল্যাণশ্রীর ও মাতা 
প্রভাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য তাহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি 
দর্শন ও ধর্মনীতিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বহু পগ্ডিতকে তর্কে 
পরাস্ত করেন। ওদগুপুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীল রক্ষিত ভীহাকে প্শ্রীজান” 
উপাধি দান করেন । পরে তিনি বিক্রমশীল! বিহারে বাস করিতে থাকেন। 
উক্ত মঠের অধ্যক্ষ তীহাকে স্থবর্ণ দ্বীপে ( পেগুতে ) চন্দ্রকীন্তি নামক প্রখ্যাত- 
নাম! পণ্ডিতের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে ভ্বাদশ বৎসর বৌদ্ধধন্ম সম্থন্ধে 
জ্ঞান লাভ করিয়৷ বিক্রমশীলায় ফিরিয়া আসেন ও উক্ত বিহারের অধ্যক্ষ হন। 
এই সময়েই তিব্বতীয় ধর্মের সংস্কারের জন্ত সে দেশের রাজ! নিজ ভ্রাতা 
বীর্ধ্যচন্ত্রকে ভারতে পাঠান । বুদ্ধ দীপস্কর শ্রাজ্জান নেপালের পথে তিব্বতে 
যান। রাজার প্রেরিত শ্বেতছত্র ও নিশানধারী এক শত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিহিত 
অণ্থারোহী তাহাকে “ও মনিপদ্মে ছুম” এই গান গাহিয়! রাজার নামে তাহাকে 
অভ্যর্থনা করে। রাজ চান্-চুবনিজে তাহাকে সাদরে অভার্থনা করেন। 
তাহার অভ্যর্থনার ছবি একটি মঠের গাত্রে অঙ্কিত আছে। তিনি তিব্বতের 
ধর্শের আমূল সংস্কার করেন। তিব্বতীয়েরা আজও তাহার নামে প্রণত হয় 
এবং দেবত| বলিয়া তাহাকে পৃজা করে। রাজা তাহাকে 'অতীশ' (-শ্রেষঠ ) 
উপাঁধি দান করেন। লাপার নিকটবন্তি স্েয়ঙ নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ 
করেন। তাহার সমাধি. মন্দিরের নাম “সেগ্রোম”। তিনি বহু পুস্তক রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। 

টি 


১৩০ . আমরা বাঙ্গালী 


জিদ্ধাচার্য্য সরোরুহবজ্, ভূতন্বকু, কৃষ্ঠাচার্যয, লুইপাদ্_. 
ইহারা ৮$ জন সিদ্ধাচার্য্যের অন্যতম। বঙ্গীয় অন্ত্রযুগের ইহারা প্রবর্তক। 
বৌদ্ধীয় মহাযান মতের ইহারা উপাসক ছিলেন। সরোরুহবভ্রের লিখিত 
বৌদ্ধ সহজিয়া! মতের “্দোহাকোষ” বাঙ্গালীর প্রাচীনতম বঙ্গীক্ষরে লিখিত 
পুস্তক। পণ্ডিত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, খ্রীষটায় ৮1৯১০ । ১১1১২ শতকে এই 
প্রকারের বই লেখা হইত বলিয়া মনে হয়। ইহার পূর্বের বাঙ্গালায় লিখিত 
কোন পুস্তক পাওয়া যাঁয় নাই। এই সকল পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় তর্জমা 
হইয়াছিল এবং তিব্বতীয় তেছুর হইতে গ্রস্থকারের নাম, বাসভৃমি প্রভৃতি 
পাওয়া যাইতেছে । ভূঙ্নকুর অন্য নাম শাস্তিদেব। তিনি “বোধিচর্যযাবতার»। 
“শিক্ষা সযুচ্চয়+ ও “কুত্র-সমুচ্চয়' নামক তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি 
তন্ত্রের একখানি ভাল পুস্তক লিখিয়! গিয়াছেন। 

কষ্ণাচা্যের “পটোহাকোধ” নামে একখানি পুস্তক পাওয়া যায়। দেৌহাগুলি 
(বা চর্যাপদ ) সন্কীর্ভনের আকারে লিখিত হইত॥ মুসলমান বিজয়ের পূর্ব 
এই দোহাগুলি দুর্বোধ্য হইয়াছিল, তখন সহজিয়া! মতে সংস্কৃতে টাকা করিতে 
হইয়াছিল। কৃষ্ণাচাধ্য এককালে বাঙ্গালা অঞ্চলের একজন অদ্বিতীয় নেতা 
ছিলেন। তাহার লিখিত বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইনি সিদ্ধাচার্য ছিলেন। 

লুইপাদ দীপস্করের লমসাময়িক। তিনি বাঙ্গালী, তাহার আর একটি 
নাম মত্শ্যান্ত্রাদ। তিনি সহজিয়া ধর্ম প্রচার করেন। বাঢ় দেশে যাহারা 
ধর্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাহার নামে পাঠা ছাড়িয়! দেয়। 
আজও ধর্শঠাকুরের নামে বুদ্ধ প্রচ্ছন্নরূপে পৃজা পান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য 
বলিয়৷ পূজা পান। সর্বসমেত চুরাশি জন সিদ্ধাচাধ্য আছেন। তাঁহাদের 
গ্রন্গুলি ভূটীয়া ভাষায় তরজমা হইয়াছে । এই সকল ভূটয়া গ্রন্থ হইতে 
বাঙ্গালীর ধর্ম ও বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস মিলিবে। 

নাথপন্থ মৎসেক্দ্রনাথ--ইনি নাথপন্থ ছিলেন; বৌদ্ধ ছিলেন না। 
তাহার পূর্ব নাম ছিল মচ্ছস্ননাথ, অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। তিনি বৌদ্ধ 
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না হইলেও নেপালী বৌদ্ধদিগের পরম উপাস্য দেবতা 'হইয়াছেন এবং 
অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পৃজা পাইয়া থাকেন। গোরক্ষনাথ 
বৌদ্ধধন্ম ত্যাগ করিয়া নাথধর্্ম অবলগন করায় নেপালী বৌদ্ধরা তাহার উপর 
অনাস্থাসম্পন্ন হন। 

বাঙ্গালাই গোরক্ষনাথের প্রধান লীলাক্ষেব্র । নাথেরা ন! হিন্দু, না বৌদ্ধ । 
শিব তাহাদের দেবতা । তাহাদের বইগুলি হরপার্ধতী-সংবাদ আকারে লেখা। 
তাহারাই ভঠখোগ প্রচার করেন। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথদের একটি 
প্রধান স্কান। ইন্দ্রিয় সেবায় নাথদের কোন আপত্তি নাই। এককালে নাথ- 
পন্থ খুব প্রবল হইয়াছিল । 

চন্দ্রঞগ্পোমিন, অন্য়করগুপ্ত, বিশ্বের শস্তৃ_চন্দ্রগোমিন বরেন্ত্র- 
ভূমের অধিবাসী ও বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ছিলেন। সম্ভবতঃ ৪৬৫ হইতে 
৫৪৪ খুঃ মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন্ন। ইহার লিখিত “চন্দ্র-ব্যাকরণ” কাশ্মীর, 
নেপাল, তিব্বত ও সিংহলে প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার লিখিত ব্যাকরণ 
মৌলিক ন! হইলেও উহা! পাণিনির ব্যাকরণের স্ৃবোধ্য, 'ুবিন্যন্ত ও উন্নত 
সংস্করণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তিনি ন্যায়ের পুস্তক ও সংস্কৃত স্তোত্র 
প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারে আচার্য্য স্থিরমতির নিকট তিনি 
শিক্ষাগ্রাঞধ হন । ৪ 

অভয়করগুপ্ত বাঙ্গালা দেশীয় বৌদ্ধ তিক্ষু বলিয়া উল্লিখিত হন। তিব্যতীয় 
ভাষায় অনূদিত তাহার লিখিত বজ্রযান নবদ্ীয় ২০ খানি অন্ত পুস্তক পাওয়া 
'যায়। তিনি মহারাজা! রামপালের সমসাময়িক । তিব্বতে তিনি লাম! 
হিসাবে পূজিত হুন। গৌড়দেশ তাহার অন্বস্থান। শেষ বয়সে তিনি 
বিক্রমণীলা বিহারের প্রধান আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। তিব্বতীয় ভাষায় তিনি 
'বছ পুস্তকের অন্থবাদ করিয়াছেন। কথিত আছে যে তাহার যাগযজ্ঞের ফলে 
তুরম্ক সৈন্য দেশ ত্যাগ করিয়! পলায়নপর হয়। 

বিশ্বেশ্বর শত গৌড়দেশস্থ রাঢ়ের অধিবাসী । তিনি নর্খদা তীরস্থ গোলকা 
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মঠের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। চোল ও মালবের রাজারা তাহার শিশ্ব 
হইয়াছিল। তিনি ওয়ারাঙ্গলের কাকটায় বংশীয় রাজা গণপতির (১২১৩-১২৪৯) 
দীক্ষাগুরু। তিনি রাজদত্ত সম্পত্তির আয়ে একটি শিব মন্দির, একটি 
সন্ন্যাসীদের আশ্রম, একটি শিক্ষায়তন, একটি দাতব্য ভোজনালয়, একটি 
প্রসন্ততি-আগার ও একটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে শতাধিক 
কর্মচারি নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইহা! 
ছাড়া তিনি মাদ্রাজ অন্তর্গত অন্ধ,দেশে বহু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গালায় বেদচর্চ| £ পণ্ডিত ভবন্ধেব ভর, নৃগড়াচার্ধ্য প্রভৃতি-_ 
কুলাচাধ্য বাচস্পতি মিশ্র ভবদেবের যে প্রশস্তি লিখিয়াছেন তাহ! পাড়লে বুঝা 
যায় ভবদেব কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। “সামবেদীয়-পদ্ধতি” ছাড়া তিনি 
আরও দশ বারখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি দশম বা একাদশ শতাব্দীতে 
জীবিত ছিলেন । তিনি বিক্রমপুরাধিপতি হরিবর্শার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
তবদেব ভট্ট পথ, পুক্করিণী ও পান্থনিবাসের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্ঠামলবর্ষা বন্মা- 
বংশের পরবর্তী রাজা। ইহার! বৈদিক ব্রাঙ্মণগণের প্রতিপালক বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
তৎকালের রাঢ়ী ও বারেন্র ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে কেহই সাগ্নিক ছিলেন না, বেদ 
চচ্চাও তাহাদ্দিগের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলে তখনও 
বোচচ্চা ছিল। এই পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে আসিয়া বৈদিক নামে 
পরিচিত হন। 

বাঙ্গালীরা "আহম্মুকের মত বেদ মুখস্থ করিত না,” যে অংশটুকু কর্মকাণ্ডের 
জন্ত প্রয়োজনীয় তাহার! সেইটুকুই পড়িত এবং অর্থ করিয়াই পড়িত। 
স্বতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গালাতেই হয়। সায়ণাচাধ্যের ছুই তিন শত 
বৎসর পূর্বে নৃগড়াচার্ধ্য এক নূতন ধরণের বেদ ব্যাখ্যা স্থষ্টি করেন। নৃগড়ের 
পুস্তক এখন পাওয়! না যাইলেও, তাহার সম্প্রদায়তুক্ত হলাযুধ, গুণবিধুঃ 
প্রভৃতির স্থৃতির সুগম ও সরল ব্যাথ্যাযুক্ত অনেকগুলি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। 
বৌদ্ধগণের সহিত সর্বদা বিচার জন্ত বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ মাত্রকেই দর্শন- 
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শাস্ত্রের চষ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্প্রশস্তপা্দে'র টীকা এখনও 
ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত। |] 

স্বৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। মন্থুর টাকাকার গোবিন্দরাক্স 
খস্থৃতিমঞ্জরী* নামে একখানি প্রকাণ্ড স্থৃতি নিবন্ধ লিখিয়! গিয়াছেন। দায়তাগ- 
কার জীমৃতবাহন--ভিকন, শ্রীকর, প্রস্তুতি বহু স্থৃতি-নিবন্ধকারের, ও জোগ্লোক 
অন্ধুক ভট্র প্রভৃতি বু জোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল 
সেন 'দানসাগর' ও “অদ্ভুতসাগর* নামক ছুইখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন। 
শ্রীনিবাসাচার্যের শুদ্ধির গ্রন্থও স্মৃতি ও জোতিষের একখানি উৎকুষ্ট পুস্তক। 

চক্রপানি দরত্ত--নয়পালদেবের মহান্টাসাধ্যক্ষ' নারায়ণ দেবের পুত্র 
চক্রপাণি দত্ত ১০৫০ খ্রীষ্টাবে তাহার আমুর্ধবেদ জগতে স্ববিখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থ 
চক্রদত্ত' প্রণয়ন করেন। দ্রব্যগুণ, সর্ধসারসংগ্রহ, চরকটীকা প্রভৃতি ইহার 
রচিত। ময়ুরেশ্বর গ্রামে তাহার বসতি ছিল। তিনি লোধবলী নামক বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। স্থশ্রতের উপর তাহার যে টীকা আছে তাহার নাম 
“ভানুমতি'। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তান দত্ত নয়পালের ভিষক ছিলেন। 
সমগ্র ভারতে তাহার পুস্তকগুলি আজও আদৃত হয়। 

হলামুধ, শুলপাণি-__হলায়ুধের পিতার নাম ধনপ্য় ও মাতার নাম 
উজ্জ্রলা। তিনি বাত্গ্তগোত্্রীয় ছিলেন। মহাপগ্ডিত হলাযুধ স্থৃতি, পুরাণ ও 
তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া “মৎসম্থক্ত* বচন! করেন। সে সময় গোৌড়-বঙ্গ 
তান্ত্রিকতায় সমাচ্ছন্ন। যাহাতে হিন্দুধর্মের সদাচার রক্ষিত হয়,-_তান্ত্রিক তারও 
প্রতিকূল না হয়, সেই উদ্দোশ্তেই তিনি “মৎসম্থত্ত* রচনা করেন। তাহার 
রচিত “মীমাংসাসর্ববস্ত”, “বৈষ্বসর্ধবন্ত*। “শৈবসর্বন্য*, “পুরাণসর্বস্ত” প্রভৃতি 
পুস্তক আছে । শেষোক্ত পুস্তকে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। 
তাহার অগ্রজ পশুপতি ও ঈশানের স্তৃতি ও মীমাংসা সম্বন্ধীয় গ্র্থ আছে। 

শূলপাণি এই সময়ের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। পুরুযোত্মদেব 
+ত্রিকাগ্ডুশেষ' অভিধান প্রণয়ন করেন । বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব লক্ষণ সেনের 


১৩৪ আমরা বাঙ্গালী 


আদেশে “লঘুবৃ্ি” ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ফলে পাণিনির ব্যবহার লোপ 
পায়। জয়দেব, শরণ, গোবর্ধনাচার্ধ্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ লক্ষণ 
সেনের সভায় বিরাজ করিতেন। শরণ দুরূহ কবিতা দ্রুত রচনা করিতেন। 
তিনি কাশ্তপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোবর্দনাচার্ধ্য “আর্ধ্যসপ্তসতী” নামক 
শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য রচনা করেন। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধোয়ী কবিত্ব 
শক্তির জন্ঠ কবিয্মাপতি অর্থাৎ কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। “পবনদূত” নামক কাব্য রচনা করিয়! তিনি খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। কাব্যখানি কালিদাসের "মেঘদুতের” অনুকরণে লিখিত। 


জয়দেব-_বাঙ্গালার কান্ত-কবি জয়দেব সমগ্র কাব্য জগতে উচ্চাসন লাভ 
করিয়াছেন। তাহার 'গীতগোবিন্দ জগতের লঘুকাব্য মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পধ্যস্ত তাহার 
সুমধুর পদাবলীর কাস্ত-কোমলতানে মুখরিত । উড়িঘ্যার মন্দিরে মন্দিরেঃ 
বন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জ, গ্রতি দেবালয়ের নাট মন্দিরে ভক্তিভরে উহ] গীত হয়। 
তিনি লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন । বীরভূম জেলায় অজয় নদ তীরবর্তী 
কেন্দুবিষ্ব গ্রাম তাহার জন্সস্থান। বৈষ্ব কবিদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। 
তিনি শুধু কবি ছিলেন না, মহাসাধক ও পরম তক্ত ছিলেন। তিনি দ্বাদশ 
শতান্দীর লোক। 

চণ্তীদাস--১৪১৪ ত্ীঃ বীরভূমের নান,র গ্রামে চত্তীদাস অন্পগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অন্থমান করেন। তীহার পিতা সম্ভবতঃ গ্রাম্য 
বিশালক্মী দেবীর পুরোহিত ছিলেন। চণ্তীদান পিতার ব্যবসা! অবল্ন 
করেন। রজকিনী রামীর প্রতি তিনি প্রণয়াসক্ত হন, কিন্তু সে প্রেমে 
দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না) এ প্রেম তাঁহাকে রাধাক্জের অনন্ত প্রেমের রস ধারা 
বুঝিবার শক্তি দিয়াছিল। গ্রাম্য সমাজ এই প্রেমে বাদী হুইল, কিন্ত 
চণ্ীদাসকে বিচলিত করিতে পারিল না । অবশেষে বাস্ুলীদেবীর স্বপ্নাদেশে 
গ্রামবাসীরা চণ্তীদাসের উপর নির্যাতন করিতে বিরত হইল। 


অমর বাঙ্গালী ১৩৫ 


চত্তীদাস ও বিষ্ভাপতি সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তাহার! *উভয়ে উভয়ের 
কবি-গ্রতিভায় পরম আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

বিগ্ভাপতি চণ্তীদাদের বাসভবন নানুরে আঁনিয়াছিলেন। মহাকবির শেষ 
জীবনের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । মাত্র ৪ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ 
করেন। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে উক্ত হয় যে তিনি গৌড়েশ্বরের কোপে পড়িয়া 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু বীরভূম কিরণাহারের প্রাস্তবর্তী বাগডিহী নামক 
গ্রামে তাহার সমাধি বর্তমান আছে এবং সেখানে এই কিংবদন্তী প্রচলিত 
আছে যে কীর্তন করিতে করিতে নাটমন্দির চাপ! পড়িয়া তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

গৌড়ীয় শঙ্করাচার্ধ্য ও তান্ত্রিক গণ-_বৌদ্ধের৷ তাহাদের শাস্তগ্র- 
গুলিকে বলে তন্ত্র। শৈবরা, নাথপন্থরা, শাক্তরা এমন কি বৈষুবরাও 
তাহাদের শান্ত্রগুলিকে তন্ত্র আখ্য। দেয়। তন্ত্র অর্থে যাহাই বুঝাক না, 
মূলতন্ত্রগুলি হয় হ্র-পার্ধতীর কথোপকথন ছলে লিখিত, নতুব! বুদ্ধদেবের 
মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়৷ উল্লিখিত। মূল তত্ত্র অপেক্ষা ংগ্রহই 
বেশী পাওয়। যায়। 

বাঙ্গালায় তন্ত্র সংগ্রহ-কর্তাদের প্রথম ও প্রধান__ গৌড়ীয় শক্বরাচার্ধ্য । 
তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ আছে। তাহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা । 
তাহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্য্ের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। মুলতন্ত্রে 
এমন অনেক প্রক্রিয়! আছে যাহ সভাসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহ- 
কারের! উহ] মাঞ্ডিত করিয়। লইযছেন। ইহাদের উদ্দেশ্তা ছিল বৌদ্ধ তন্ 
মাজ্জিত করিয়৷ তাহা হিন্দুভাবাপন্ন করা এবং বৌদ্ধগণকে অল্পে অল্পে 
হিন্দুধর্মের গণ্ডীর ভিতর আনয়ন করা । অতএব সংগ্রহগুলি সম্যক মাজ্দিত- 
রুচি না হইলেও, সংগ্রহকারদের উদ্দেশ্য মহৎ থাকায় তাহার! সমাজের 
ধন্তবাদার্হ। 

শহ্করের পর ঝরিপুরানন, ব্রদ্ধানন্দ ও পূর্ণানন্ধ পূর্ধববঙ্গে বৌন্ধদিগকে হিন্দু 


১৩৬ আমরা বাঙ্গালী 


করিয়া লইয়াছিলেন। তান্ত্রিক ব্রদ্ধানন্দ, বুদ্ধের আক্ষোত্য ও বৈরোচন নাম 
ছুটির প্রথমটিকে লইয়া হিন্দু খষি বানাইয়াছেন ও দ্বিতীয়টিকে হিন্দু দেবতার 
পদ দিয়াছেন। তারাকে হিন্দু দেবী মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণানন্দের 
গ্রহ আরও মাজ্জিত। পূর্ববঙ্গে ও বরেন্দ্র তাহার বংশধরেরাই গুরুগিরি 
করেন। বাটে আগমবাগীসের সংগ্রহ আরও বেশী মাঞ্জিত। বৌদ্ধ মঞ্- 
ঘোষকে তিনি হিন্দুর দেবতা করিয়া লইয়াছেন। তান্ত্রিকতা এইভাবে হিন্দুধর্ম 
রক্ষা ও পুনজ্জাঁবন দান করিয়াছে । . 

সাহিত্যেও তীহাদের দান অকিঞ্চিংকর নহে। তীহাদের শ্টামাবিষয়ক 
গন বাংলার একটি শ্লীঘার জিনিষ । রামগ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় 
না! এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজি মহাশয়ের ও কমলাকাস্তের 
গানে বাঙ্গালীর নিগৃঢ় তস্ত্রীগুলি বাজিয়! উঠে। 

বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষব--অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভৃত্ত-_ 
লোকের অপেক্ষা স্মার্ভ পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। এই দলকে বৈষণবের 
গান অপেক্ষা শ্তামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয় তুলে। 

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ-_-পর্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন-_-“এই ষে 
এত বড় একট! অনাধ্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্ত অক্রাঙ্মণ ধর্শের 
এত পপ্রাহুর্তাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় 
না, তাহাদের কীন্তিকলাপ পর্যাস্ত লোকে একেবারে তুলিয়৷ গিয়াছে 
চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গাল! হিন্দুধর্মের দেশ-_ এট কে করিল ? কাহার 
যত্বে, কাহার দুরদর্গিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য আচারে, 
আর্ধ্য বিষ্যায়, ও ধর্ণে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে? বাঙ্গালী ব্রাক্ষণেরা এই 
কাজটি করিয়াছেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামের মধ্যেও 
্রা্মণের! দেশটাকে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছেন। মুসলমান এঁতিহাসিকেরা 
জানিতেই পারে নাই, যে তাহাদের আগমনের সময় এদেশে হিন্দু ছাড়া আর 
একটা প্রবল ধন্ম ছিল। মুসলমান যখন প্রাচীন সমাজ (প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ) 


অমর বাঙ্গালী ১৩৭ 


ংস করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত, তখন ব্রাহ্মণগণ বুঝিলেন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
স্থৃতিদর্শন প্রভৃতির দ্বার! হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম হইতে রক্ষা কর! যাইবে না। 
তাহার৷ দেখিয়াছিলেন বৌদ্ধর। মাতৃভাষায় ছড়া, গান ও কীর্তন করিয়া 
কিরূপে দেশ মাতাইয়া তুলিত। তাই বৌদ্ধগণের অনুকরণে ব্রাক্মণ বৈষণবগণ 
কীর্তনের প্রবর্তন করিলেন ও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গ্রভৃতি বঙ্গভাষায় 
অন্থবাদ আরম্ভ করিলেন। তখন সমাজ তাহাদিগের দিকে ফিরিয়া চাহিল। 
এদিকে মুসলমান স্ুলতানগণ বৌদ্ধধর্থের প্রাতিকুলত। করিতেছেন মনে করিয়া 
হিন্দুদের কোল দিলেন। ফলে ব্রাহ্মণদের চেষ্টা দ্রুত ফলবতী হইল। 
প্রথম কায়স্থর ব্রাহ্ণগণকে এ বিষয়ে সাহাব দানে কুন্তিত ছিলেন, কারণ 
তাহাদের বেশী ঝৌক ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি। পরে যখন তাহার! দেখিলেন 
বৌদ্ধধন্্ লোপ পাইতে বসিয়াছে, তখন তাহারা পুরাণাদি বাঙ্গালায় অনুবাদ 
করিতে ব্রাহ্মণদের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। গুণরাজ খার রৃষ্ণমঙ্গল ও 
কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে । কাশীরাম 
দাসের আর দুই ভাই, গদাধর ও কৃষ্ণণাস ভাল ভাল বই লিথিয়! গিয়াছেন। 
রাজ। গণেশ না! থাকিলে সংস্কৃত সাহিত্যের নবযুগ আমিত না। হিরণ্য ও 
গোবর্ধন ন| থাকিলে ঠৈতন্যদেব সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন রি না সন্দেহ। 
বুদ্ধিমন্ত খা না থাকিলে নবধীপের ব্রাহ্গণ পণ্ডিত সমাজকে অর্থের জন্ত বিশ্তর 
কষ্ট গাইতে হইত। 
' কালাপাহাড়--রাজসাহী জেলীয় বীরজাওন গ্রমে একটাকিছ় তাদুড়ী 
ংশে কালাটাদের জন্ম হইয়াছিল। তাহার পিতার নাম ছিল নয়নটাদ। 
তিনি গোঁড়ের ফৌজদারী বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। কালাটাদ দীর্ঘকায়, 
গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। তাহার অস্ত্রচালনার খ্যাতি ও অশ্বারোহণে 
দক্ষতা সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি গৌড়পতির নিকট কর্ধপ্রার্থী হইলে, 
গোঁড়পতি তাহাকে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রত্যহই প্রাতঃ- 
স্নান করিয়! গঙ্গান্তোজ পাঠ করিতে করিতে নিজালয়ে ফিরিতেন। একদা! 
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তাহার বরবপু দর্শনে সুলতান-ছাহতা “ছুলারী” তীহার প্রতি আকুষ্ট]! হন। 
স্থলতান সোলেমান এ সংবাদ পাইয়া কালাচাদকে তাঁহার কন্তাকে বিবাহ 
করিতে আজ্ঞা করেন। কালার্টীদ নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন. এবং ইতিপুর্ববেই 
শ্রীপুরনিবাী রাধামোহন লাহিড়ীর ছুই কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন! 
অতএব তিনি বিবাছে অসন্মতি জ্ঞাপন করিলেন । স্থলতান এ প্রত্যাখ্যানে 
বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বধ করিবার আজ্ঞ! দ্িলেন। জনপ্রবাদ সুলতানকন্যা 
বধাভূমিতে আসিয়! কালা্টাদের প্রাণরক্ষ! করেন। অরশেষে কালাটাদ বাধ্য 
হইয়া স্থলতান কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
সমাজের নিকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়। জাতি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হন। সমাজ- 
পতির! তাহাকে বলিলেন যে জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ লইয়া! আসিতে পারিলে 
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে তিনি সমাজে গৃহীত হইবেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া 
প্রত্যাদেশের আশায় শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে সপ্তাহকাল ধন্ন/ দ্িলেন। হিন্দুর 
দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা ফিরিয়া চাহিলেন না, দেবদাসগণ বিশ্বপতির সিংহদ্বাক 
হইতে ধর্মুচ্যুত অবিশ্বাসীকে তাড়াইয়া দিল। ক্রোধে দিগ্িদিকজ্ঞানশূন্ত 
কালাচাদ হিন্দুধর্ম ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
তিনি মহম্মদ ফরমুলি নাম গ্রহণ করেন। ন্ৃদীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল ধরিয়। তিনি 
হিন্দুর দেব মন্দির ও বিগ্রহ সকল চূর্ণ করিয়া এবং বলে ও কৌশলে শত সহত্র 
হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়া কালাপাহাড় আখ্যা প্রাপ্ত হন। 
কালে তিনি সোলেমান খার সেনাপতি হন। উড়িস্যাপতি রাজ! হরিচন্দন দেব 
গৌড়রাজ্ায আক্রমণ করিবেন সংবাদ পাইয়া সোলেমান খা কালাপাহাড়কে 
উড়িয্যা আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময় তৎকালীন উড়িস্যাধিপতি 
মুকুন্দ দেব তাহার জনৈক বিদ্রোহী সামস্ত রাজা কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। 
কালাপাহাড় এই স্থযোগে উড়িষ্যা বিধ্বস্ত করেন ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহের 
লাঞ্ছনা করেন। মুসলমানগণ কর্তৃক গৌড় অধিকারের পঞ্চশত বর্ষ পরে 
এইরূপে উড়িস্তার স্বাধীনত। বিনষ্ট হয়। সোলেমান খার রাজত্বকালে “কাচ 
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রাজা নরনারায়ণের সেনাপতি শুরুধবজ গৌড় আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি 
কালাপাহাড় কর্তৃক পরাজিত হন। কালাপাহাড় এই সময় কামাখ্যার গ্রাচীন 
মন্দির সমূহ বিনষ্ট করেন। সোলেমানের মৃত্যুর পর কালাপাহাড় দাউদের 
সেনাপতি হন। 

দাউদ মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন শুনিয়া আকবর 
তোডরমল্লকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দাউদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! 
কটকে আশ্রয় লন ও মোগলের সহিত সন্থিবদ্ধহন। আকবর মুণিম থাকে 
গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময় গৌড়ে মহামারি হইয়া গৌড় 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুণিম খাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাউদ এই সংবাদ শ্রবণে 
হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে চেষ্টিত হন। কিন্তু তিনি রাজমহলের নিকট আকবর 
সেনাপতি তোভরমল্ল ও হোসেন কুলিখার হস্তে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে, 
কালাপাহাড় নিহত হন। বাঙ্গালাদেশে এই প্রকারের একাধিক ধর্মত্যাগী 
কালাপাহাড়ের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মর্খস্বদ কাহিনী প্রবাদ বাক্যে পরিণত 
হইয়াছে। 

বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘূনাথ-_মুসলমান আক্রমণের পর ছুই 
শত বৎসর পধ্যন্ত (ভ্রয়োগশ 3 চতুর্দশ শতাববী ) বাঙ্গালী প্রাণভয়ে অস্থির 
ইইয়। আপন দেশে বান করিতেছিল। এমন সময়ে রাজ৷ গণেশ কয়েক 
বৎসরের জন্ত বাঙ্গালার রাজ! হইলেন। দেখিতে দেখিতে ছুই শতাব্বীর 
রুদ্ধ উত্তেজনার শ্োত দেশ প্লাবিত করিল, বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
হইল। বৃহম্পতি'( উপাধি রাঁয় মুকুট ) একথানি স্তৃতিনিবন্ধ রচনা! করেন, 
এবং শ্রীকরের সাহায্যে অমর-কোষের একখানি টীকা লিখেন। শ্রীনাথের 
সমাজ বন্ধনের চেষ্টা বিফল হইলেও, রঘুননন হিন্দু বাঙ্গালীর পমাজ বন্ধন 
করিয়৷ দেন। 

বান্থুদেব সার্বভৌম, রঘূনাথ শিরোমণি-_বাঙ্গালার নব্য গ্যায় 
--সংস্কৃত চ্চার .সহিত দর্শনশাস্ত্রের--+বাঙ্গালার নব্য 'ন্যায়ের--চ্চা আরভ 


১৪০ আমরা বাঙ্গালী 


হুইল।” গত' চারি শতাব্দীতে বাঙ্গালার ন্যায়শান্ত্র ভারতবর্ধময় ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, ধিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু না 
কিছু বাঙ্গালা কহিতে পারেন। 

নবন্বীপে না আসিলে তাহাদের চলে না, বাঙ্গালা ভাষাও শিখিতে হয়। 
কাশ্মীর যাও, পাঞ্জাব যাও, নেপাল যাও, হিন্দুস্থান যাও, রাজপুতনা যাও, 
মান্্রাজ যাও, মহীশৃর যাও ত্রিবাঙ্কুর যাও, নৈয়ায়িকের মুখে ছুচারিটি বাঙ্গাল! 
কথা শুনিতে পাইবে। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্ত যাহারা করিয়া 
গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্বভৌম,দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। 
রঘুনাথের তত্বচিন্তামণির টাক! ভারত প্রসিদ্ধ। ইহাদের পর হরিরাম, জগদীশ, 
গদাধর, তবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি প্রধান। বিশ্বনাথ তিন 
শতাবীর পূর্বের লোক, তথাপি ভারতের সর্ধব্রই তাহার কারিক। ও তাহার 
£সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' চলিতেছে । তাহার টাকাকার* একজন মারাস্্রী, নাম 
মহাদেব দিনকর * * **%। বাঙ্গালার ম্যার্তকে অন্ত দেশের চিনিবার প্রয়োজন 
নাই, কিন্তু বাঙ্গালার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে তারতবর্ষে কাহারও চলে না”। 
জার্্মনাণ দার্শনিকগণ বলেন বাঙ্জালার নব্য স্তায় এরূপ সুক্ম যে কিছুক্ষণ 
আলোচনা করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে । বর্তমান যুগে নব্য স্তায়ে আলোকনাথ, 
গোঁলকনাথ, হরিদাস, পঞ্চানন তর্করত্ব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

প্রীচৈতন্য ও তাহার পরিকর-_-বৌদ্ধ ধর্মমতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে 
ধ্বংস হইয়! গেল, তখন বৌদ্ধধর্মের রহিল কেবল মুর্খ পুরোহিতকুল, আর 
অসংখ্া কৃষক, বণিক ও কারিকর। বৌদ্ধ বিহারগুলি বৌদ্ধধর্মের ভয়ানক 
সর্বনাশ করিল। মুললমানগণ “বিহার' ধ্বংস করিয়৷ উহার সম্পত্তি আফগান 
সিপাহীগণকে পুরস্কার দিত। ফলে তাহার! সেইখানে বসবাস করিয়া 
নিকটবর্তী বৌদ্ধগণকে মুমলমান করিয়া ফেলিত। বাকি যাহার থাকিত 
তাহার! হিন্দু হইয়া যাইত। তাহাদিগকে হিন্দু করিয়াছিল ছুইদল ব্রাহ্মণ-_ 
এক দলের নেতা! চৈতন্ত, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ, আর এক দলের নেতা গ্োড়ীয় 
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' শঙ্কর, ব্রিপুরানন, ব্রদ্ধানন্, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। প্রথম দল বৈষ্ণব, 
দ্বিতীয় দল শাক্ত। চৈতন্তদেব ছিলেন বাঙ্গালী, তাহার পরিকর” ছিলেন 
বাঙ্গালী-_রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 
বলদেব বিস্তাভৃষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্ত্র গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, 
লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পথ্যস্ত। বৈষবগণ বৌদ্ধগণ্রে চধ্যাপদের' 
অন্থকরণে পদাবলীর সৃষ্টি করেন। বৈষ্ণব পদাবলী ভাবের মাধুর্য, ভাষার, 
'লালিত্যে, স্থরের বৈচিত্রযে সকল সমাজেরই আদরের জিনিষ । 

প্রীচৈতগ্-_বিশ্বসতর বা! নিতাই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্ষণ। তাহার পূর্ধপুরুষগণের 
নিবাস ছিল উৎকলের জাজপুর নগরে। রাজার অত্যাচারে পলায়ন 
করিয় শ্রীহট্রদেশে বড়-গঙ্গ। নামক স্থানে তিনি বাসস্থাপন করেন। জগন্নাথ 
অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপ আসেন। তিনি নীলাঙ্থর চক্রবস্তীর কন্ত| শচীদেবীকে 
বিবাহ করেন। নিমাই শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্ম 
সময়ে চন্্রগ্রহণ হইয়াছিল। তিনি দশম গর্ভের সন্তান। প্রথম আটটি সন্তান 
শৈশবেই ইহলীল! সংবরণ করে। নবম গর্ভের সন্তান বিশ্ববূপ ষোড়শ বর্ষ 
বয়সে সন্যাসগ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। 

চৈতন্য শৈশবে অত্যন্ত ছুরস্ত ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত নাম বিশ্বস্তুর, . 
তাঁহার মাতা মুতবৎসা বলিয়া কুলমহিলাগণ তাহাকে নিমাই বলিত, গৌরবর্ণের 
জন্য প্রতিবেশিগণ তাহাকে গৌর বা গৌরাঙ্গ নাম দিয়াছিল। নবমবর্ষে 
তাহার উপনয়ন হয়, একাদশ বর্ষে পিতৃবিয়োগ হয়। যোড়শ বর্ষ বয়সে 
তিনি বাস্থদেব সার্বভৌমের নিকট ন্তায়শান্ত্র পাঠ সাঙ্গ করেন। তিনি 
তৎপরে বল্লতাচাধ্যের কন্ত। লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জনের জন্ত 
পূবববঙ্গে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়। শুনিলেন লক্ষমীদেবী সর্পদংশনে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেন। মাতৃ আদেশে তিনি পুনরায় বিঞুপ্রিয়। দেবীকে 
বিবাহ করেন। গয়ায় পিতৃপিও দিতে গিয়া সেখানে ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি মন্ত্র 
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গ্রহণ করেন। £য়ায় বিষুপাদপন্ম দর্শনে তাহার ভাবাস্তর উপস্থিত হয়। সঙ্গিগণ 
বহুকষ্টে তাহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনে। মন্তরগ্রহণ করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্ত 
হইয়| উঠেন এবং অধ্যাপনাদি ত্যাগ করেন। এই সময় শাস্তিপুর নিবাসী 
অগ্বৈতাচার্ষ্ের সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং নিত্যানন্দ নামক একজন 
সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তিনি ক্রমশঃ কীর্তনে মত্ত হইয়া উঠেন। জগাই 
মাধাই নামক ছুব্ব ত্ ব্রাঙ্মণদ্বয় তাহার উপর অত্যাচার করিতে আসিয়া তাহার 
ভক্ত হইয়া উঠে। এই সময় মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া 
কেশব ভারতীয় নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার নাম হয় শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্য | 
শাপ্তিপুরের অদ্বৈত আচার্যের গৃহ হইতে তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। 
পুরুযোত্বমে ধ্যানপুরী, কৃষ্ণাস, হরিদাস, নরহরি, শঙ্করভারতী, চিদানন্দগিরি 
'প্রভৃতি তাহার নিত্য সহচর ছিলেন। পুরুষোত্তমে তিন মাস অবস্থান করিয়া 
তিনি দক্ষিণাপথ গমন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রামগিরির রাজা ও 
ঢুণ্ডিরাম তীর্থকে বিচারে পরাজিত করিয়! দীক্ষিত করেন। তিনি সমগ্র 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া! বছু ব্যজিকে দীক্ষা দান করেন। তিনি গৌড়ের 
রামকেলি গমন করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ বৃন্দাবনে ও 
পুরুষোত্বমে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ 
স্র্চিচা বাড়ির গর্ভগৃহের পাষাণাচ্ছাদনের নিয়ে সমাহিত কর! হইয়াছিল। 

প্রতাপাদিত্য ও বারভু'ইয়া- প্রতাপাদিত্য বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর 
গৌরব। তিনি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যজ্ঞের ধ্ত্বিক। তাহার সমসাময়িক 
বারভূইয়ার ইতিহাস বাঙ্গালীর শৌধ্যবীর্্যের ইতিহাঁস। 

সীতারাম রায়--চাকলা ভূষণার মধুমতী নদীতীরে হরিহরনগর নামক 
ক্ষুদ্র পল্লীতে উত্তররাড়ীয় কায়গ্কুলে বিশ্বাস বংশে সীতারাম রায়ের জন্ম। 
কর্মঠ বলিয়া সীতারাম নবাব সরকার হইতে পার্ব্বী ভূভাগের রাজস্ব 
আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হন। প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ সাহসের বলে 
ক্রমশঃ তিনি সমগ্র মহণ্মদাবাদ পরগণার তৃদ্থামী হইয়া উঠিলেন। চাক্‌ল। 


অমর বাঙ্গালী ১৪৩ 


ভূষণ! নদীবহুল স্থান, পদ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগ্রশাখা প্রাকৃতিক গড় খাতের মত 
ইহার চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। দক্ষিণে সুন্দরবনের দূর্ভেন্ জঙ্গল ইহাকে 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালী লাঠি 
তরবারি ব্যবহারেও অভ্যান্ত ছিল, সেজন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে সীতারামকে 
বিশেষ আয়াস পাইতে হয় নাই। সীতারামের রাজপুরীর প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ 
মাগুরা সবডিভিসনের সা'ত ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে মহম্মদপুরে দেখা যায়। সীতারাম 
চতুফোণ মৃন্ময় ছুর্গ নির্মাণ ও নগর পত্তন করিলেন, ওই ছুর্গের বহির্বেষ্টনের 
পরিমাণ ক্রোশাধিক হইবে। ছুর্শমধ্যে রামসাগর” ও “মখসাগর+ নামক বৃহৎ 
বৃহৎ জলাশয় খনন করিলেন,* শিল্পী আনাইয়৷ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্ততেরও ব্যবস্থা 
করিলেন। এইবার বাদশাহ দরবারে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিলেন। তাহার 
অনেক তীরন্দাজ ও রাজবংশী সিপাহী থাকায় ফৌজদারকে গ্রাহ্‌ করিতেন না। 
তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি গতীর বনভূমিতে অদৃশ্য হইতেন। 
একদা! তাহার সৈন্েরা ভূলক্রমে ফৌজদারকে নিহত করিলে তৎকালীন বাংলার 
নবাব মুশিদকুলী খ| অন্তান্ত হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে তাহাকে ধৃত করিয়া 
শূলে চড়াইয়! নিহত করেন। 
কৃন্তিবাস ও কাশীরাম দাস-_কৃত্তিবাস ওঝা ১৩৮৫ শ্রীষ্া্ে নদীয়া 
জেলায় শান্তিপুরের নিকটবস্ভী ফুলিয়! গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
পাণ্ডিত্য দ্বারা গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করিয় গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় বাল্মীকি 
.ব্রামায়ণের অন্বাদ করেন। শত শত রামায়ণ লিখিত হইলেও একে একে 
সবগুলিই কৃতিবাসের .লিখিত রামায়ণের মাধুধ্যের নিকট পরাজিত হ্ইয়। 
ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। 
কাশীরাম বর্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
সম্ভবতঃ ইনি খ্রীহীয় সপ্তদশ শতাব্ীর লোক। অনমুকরণীয় স্বুললিত বাঙ্গালা 
পণ্তে সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করিয়! ইনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । 

ভারতচন্দ্র--ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ( ১৬৩৪---১৬৮২ ) বর্ধমান জেলায় 
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পাতুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান রাজপরিবার কর্তৃক ইহার বিশেষ 
অনিষ্ট সাধিত হয়। ইনি অবশেষে মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের সতাকবি পদ লাভ 
করেন। “অন্নদামঙ্গল” ও “বিদ্যাস্থন্দর” লিখিয়। ভারতচন্দ্র অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন। 

শুভন্কর- ইহার প্রকৃত নাম ভৃগুরাম দাস। *শুতস্কর” ছিল তাহার 
উপাধি.। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী 
বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি গণিতের অনেক জটিল নিয়ম স্থগম সরল 
আধধ্যায় পরিণত করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার গণিত বিদ্যায় 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। “শুভস্করী” এখনও আমাদের দেশে সর্বত্র 
গ্রচলিত। 

রাজ রামমোহন--ন্বগাঁয় অক্ষয় কুমার দত্ব রামমোহন সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন--তোমার উপাধি রাজা । জড়ময় ভূখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। 
তুমি একটি স্থবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। বাঙ্গালায় শিক্ষিত 
সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়! চিরদিন তোমার জয়গান 
করিবে*। তিনিই যুরোগীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয় 
করাইয়া দেন। 

(বঙ্গদেশে যে আজ বেদ ও বেদাস্ত ও প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রের এত আলোচনা! 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল রামমোহন। তিনি কাশীধামে গিয়া! বেদ 
বেদান্ত মনযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রবর্তন করেন। 'হন্দু কলেজ তাহারই চেষ্টায় স্থাপিত। সতীদাহ 
নিবারণ ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন গ্রধান উদ্যোগী । স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের 
তিনিই অগ্রণী। বিলাত যাত্রা প্রবর্তনেরও তিনি পথ-প্রদর্শক। মুদ্রাযস্ত্ 
স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধে তিনিই ছিলেন প্রধান যোদ্ধা । দেশীয় লোকের উচ্চ 
রাজপদ লাভের আন্দোলন তিনিই স্ষ্টি করেন। খৃষ্টান পাদরীগণের সহিত 
সুদীর্ঘকাল তর্ক বিচার দ্বারা তিনি বৈদাস্তিক হিন্দধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
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ছিলেন। তিনি গদ্য সাহিত্যের জনক, তাহাব গদ্য হইতে 'আমরা প্রথমে 
বুঝিতে পাবি ধে জটিল ও ছুবহ বিষয়গুলি বাঙ্গালাৰ সাহায্যে বোধগম্য 
কথা সম্ভব। তিনিই ক্রাহ্গধর্শেব প্রথম প্রবর্তক ও হিন্দুকে বনুযুগের আচার 
ও কুসংস্কাবের জীর্ণ বন্ধন হইতে মুক্ত কবিবার অগ্রদূত। তিনি অসাধারণ 
মনীযাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। “তখনকাব দিনে সামাজিক জীবন ও নৈতিক 
আদর্শের উর্ধে উঠিতে না পাবিলেও ব্রাঙ্মণ্যধন্মের সাব কথা উপনিষদকে 
' আশ্রয় কবিয়া তিনি ইউবোপেব চিস্তাব সঙ্গে একটা সামঞ্ম্ত কবিতে 
প্রয়াস কবিয়াছিলেন। কিন্তু ভ'বতের সভ্যতা যে একটা 8)1080019 বা 
গতিশীল ব্যাপাব, উপনিষদেই ইহাব পর্যযাবসান নহে।_এই বোধ ন। থাকায় 
বামমোহনেৰ প্রস্তাবিত সমাধান বা সামগ্রন্ত একদেশদরশশী রহিয়া গেল; এবং 
বৈবাগ্যযুক্ত-চিত্তেব মান্য না হওয়ায় রামমোহন এদেশেব মন যাহা চায় 
হণ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোকপুজিত ধর্মগুরু হইতে পারেন 
*ট 5 


চু এ 
ধাকান্ত দেব ( ১৭৮৪-_-১৮৬৭ শ্রী: ) শোভাবাজাবেব বাজা রাধাকাস্ত 












নি, ০০০এব আজীবন সভাপতি ছিলেন। তিনি বিবিধ ভাবায় 
তি ছিলেন। তাহাব মৃতাুও অতীব আশ্চর্যাজনক। তিনি মৃত্যুর 
“দন প্রাতঃকালে ছুগ্ধপান কবিয়! ত্য নবীনকে বলেন, “আজ আমার শেষ 
দিন।” তৎপর কিরূপে তাহাকে দাহ কবিতে হইবে এবং দেহবিশেষের 
কিরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে তদ্িষয়ে উপদেশ দেন। পরে তিনি আত্মীয় 
বন্ধুগণেব সহিত কথোপকথন করিয়া গৃহপ্রাঙ্জণে আসিয়া তৃলসীতলায় 
বৃঙ্গাবনের পবিশ্র রজের শয্যায় শিরডাগে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া শয়ন 
করতঃ মালা জপ করিতে লাগিলেন। ছুই ঘণ্টাকাল জপ করিতে 
১৩ 
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করিতে তাহার*্পবিত্র আত্মা দেহত্যাগ করিল। ত্বাহার অমর কীন্ভি,--৪৬ 
বৎসর পরিশ্রমের ফল হইতেছে “শবকল্পদ্রম।” রাজরুষণ বায় লিখিয়াছেন__ 


“হে বিদ্বান-কুল ধন, যতন প্রচুর 
করিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গালা ভাষার ! 
প্রকাশিলে অজ্ঞানতা করিবারে দূর 
শবা-কল্প-ক্রুম* নাম অভিধান সার; 
অপূর্ব এ অভিধান |” * * 


গোৌরীশন্কর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য ), উশ্বর গুপ্ত-_ 

এককালে গুড়গুড়ে ভট্টাচাধ্যকে সকলেই চিনিত। তাহার “সংবাদ 
ভাস্করের” নাম বাঙ্গালা লাময়িক পত্রের ইতিহাসে সগৌরবে উল্লেখযোগ্য । 
১২৪২ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। “তাস্করের* সহিত ঈশ্বর গুপ্ডের 
*প্রভাকরের” কবিতাযুদ্ধ সেকালে দেশ প্রপিদ্ধ হইয়াছিল। তাহাকে জজ 
পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিবার অন্য বারংবার অনুরোধ করিলে তিনি ভাহা 
প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন,--“আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ,--ভাস্কর ভিন্ন 
অন্ত কোন কিছুর জন্য আমার অর্থের আবশ্তক নাই”। এ ত্যাগশ্বীকার একদিন 
বাঙ্গানী জীবনে অশ্তপূর্বব ছিল না। 


হরিশ্চজ্্ যুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১ ্রীঃ)--মাত্র ৩৭ বৎসরকাল 
ছিল তাহার পরমায়ু। ১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ মাত্র চারি বৎসর কাল তিনি 
*হিঙ্গু পেটি,য়ট” পত্র সম্পাদনা করিবার ছ্ঁযোগ পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি 
যে কীন্তিগৌরব রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিবে। 
স্পষ্টবাদদীতায়, আত্মমর্ধ্যার্ধাজ্ঞানে, পরছুঃখকাতরতায় তাহার তায় ব্যক্তি খুবই 
কম জন্মিয়াছে। তাহার অল্পপরিসর সম্পাদক-জীবন মধো ভারতের নিপাহী 
বিদ্রোহ, নীলকরগণের অত্যাচার, সনন্দপত্রের পুনঃসংস্কার, অযোধ্যাকে 
অধিকারতুক্তকরণ, বিশ্ববিস্ঞালয় স্থাপন ও মহারাণীর হত্তে রাজ্যশাসনভার 
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গ্রহণ প্রভৃতি কয়েকটি যুগান্তরকর ঘটনার সমাবেশ হুইয্ছিল। তাছার 
লেখনী সম্পাদকের কর্তব্য বিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন করিয় গিয়াছে তাহা 
তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে । 

সিপাহী-বিছ্বেহ দমিত হইলে একদা বড়লাট-প্রাসাদ হইতে তাহার 
ভবানীপুরস্থ বানাবাটীতে একখানি পত্র লিখিত হয় যে, “আপনি কোন্‌ দিন 
সময় করিয়া, কখন লর্ড ক্যানিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন? বড়লাট 
বাহাদুর আপনার সহিত শাসন সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহেন।” তিনি 
এই পত্রের সদ্য সদ্য এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন-_-“আমি দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তি । 
আমার পক্ষে বড়লাট দর্শন শোভন হইবে না। তিনি এদেশে বৃটিশ রাজের 
প্রতিনিধি; ব্যক্তিগত ও পদগত অতি প্রবল মহিমার দ্বারা আমার মত 
দরিদ্রের মন আচ্ছন্ন এবং বিমুগ্ধ হইতে পারে। পাছে বিমুঢ় আমি বাজে 
কথা কহিয়! ফেলি, সেই ভয়ে আমি লাটগ্রানাদে যাইব না। দরিদ্রের 
প্রতিনিধি আমি, আমার জাতির ও দেশের সম্বন্ধে “হিন্দু পেটি যটে* আমি 
যাহা লিখিয়া থাকি, তাহাই আমার বক্তব্য ; “হিন্দু প্রেটিয়ট, যখন লর্ড ক্যানিং 
নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন তখন আমার তাহাকে নৃতন কিছু বলিবার 
নাই। আমার ব্যক্তিগত স্থখ ছুঃখের কথা, অভাব অভিযোগের কথা আমি 
বড়লাট বাহাছুরকে শুনাইতে চাহি না। অতএব আমি তাহার আমন্ত্রণ গুহ 
করিতে পারিলাম না।” ইহা! আজ প্রায় ৮* বৎসর পূর্বের কথা । আজও 
গরমপন্থী অনেক নেতা এরূপ লেখা দূরের কথা এরূপ কথা মনে ভাবিতেও 
পারেন না। তাহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী ভবানীপুর হরিশপার্কে একটি স্থৃতিত্তস্ভ 
নিশ্বাণ করিয়া তাহার আদর্শ জাগরক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার 
মৃত্যু হইলে কবির! গান বাধিয়াছিল,-*নীল বানরে সোনার বাংলা করলে 
এবার ছারখার। অসময়ে হরিশ মলো--লংএর হলো কারাগার ।” 
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প্রসম্মকুমার ঠাকুর ( ১৮০৩--১৮৬৮ শ্রীঃ)-_ইনি এদেশের ধনীদিগের 
সম্মুখে শ্রমের মর্যাদার আদর্শ স্থাপন করেন। ধনীর সন্তান হইয়াও তিনি 
সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ইহাতে তাহার আমর 
বাধিক দেড়লক্ষ টাকা হইত। তিনি লাখরাজ বাঙ্েয়ান্তীর বিরুদ্ধে তুমুল 
আন্দোলন করিয়া ৫* বিঘার অনধিক লাখরাজ জমিগুলির বাজেয়ান্ী রহিত 
করেন।' তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক 
সতায় তিনিই প্রথম বাঙ্গালী সদশ্য। “ঠাকুর-ল-লেক্চারের” জন্কা তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। মুলাজোড়ের 
সংস্কৃত শিক্ষালয়ের গৃহ নির্মাণ জন্য ৩৫ হাজার টাকা, দাতব্য চিকিৎসালয় জন্ত 
এক লক্ষ টাকা, অনুগত আত্মীয় স্বজন ও কর্মচারীর জন্ত দুই লক্ষ পনর হাজার 
টাকা, এবং অসংখ্য ক্ষন ক্ষুদ্র দান করেন। রাধাকাস্ত দেব বাহাদুরের পর 
তিনি 13116191) 1100187) 49800196100 এর সভাপতি হন। বাঙ্গালার 
রঙ্গালয়ের ইতিহাসেও তাহার নাম স্মরণীয় থাকিবে। তিনি আইন পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। লেনেট গৃহের বারাগ্ডায় তাহার মর্মর মুত্তি স্থাপিত 
আছে। 
' কালীপ্রসম্ম পিংহু (২৮৪১--১৮৭০ গ্রীঃ)--মান্র ২৯ বৎসর বয়সে 
বাঙ্গালাদেশ বদান্ততার অবতার, দীনের বন্ধু, ছুর্ববলের সহায়, গুণীর গুণজ্ঞ এই 
পুরুষসিংহকে হারাইয়াছে। তিনি হরিশ্চন্ত্রের মৃত্যু ঘটিলে তাহার দুঃস্থ 
পরিবাবের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। লঙসাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও 
হাজার টাকা জরিমানা হইলে তিনিই অধাচিতভাবে সেই হাজার টাকা দান 
করিয়াছিলেন । মধুস্থ্দন মেখনাদবধকাব্য লিখিলে তিনিই, সভা আহ্বান 
করিয়া তাহাকে অভিনন্দন পত্র ও উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু 
সাহিত্যজীবনের উন্মেষে, গিরিশ্চন্দ্রের নাট্য লিখনে, ও সংস্কৃতকাব্য অনুবাদ 
করিয়। তাহার নাট্যাভিনয়ে তিনিই ছিলেন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক । 


অমর বাঙ্গালী ১৪৯ 


কাজী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষার, একখানি 
বিরাট ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক । তীহার “হুতুম পেঁচাঁর নক্কা* অনেক ভওকে সংশোধন 
করিয়। দিয়াছে। 


দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯--১৮৭৩ খ্রীঃ)_যদি “নীলদর্পণ” মাত্র লিখিয়া 
লেখনী সংযত করিতেন তথাপি বাঙ্গালাদেশে দীনবন্ধু মিত্রের নাম অযর 
হুইয়! থাকিত। এই গ্রস্থখানির প্রচার দ্বারা 'নীলকর-দুষ্ট রাহুগ্রস্থ প্রজাবুন্দের 
অসহ কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল। এই বইখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া 
পাদরী লঙ. অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া 
বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, “এমন সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রস্থেরই ঘটে 
নাই” । বঙ্কিমবাবু নীলদর্পণকে 00019 10708 0810 এর সহিত তুলনা 
করিয়াছেন। দীনবন্ধুর পূর্বের বাঙ্গালাদেশে তাহার মত উৎকৃষ্ট সামাজিক 
নাটক'আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। তাহার রচন! হান্ত-রস প্রধান 
ছিল। 

প্যারীচা্দ মিত্র (টেকটাদ ঠাকুর )__প্যারীচাদ ও নীলমণি বসাক 
পণ্ডিত-বাঙ্গাল৷ যুগে সহজ রচন্ম রীতির প্রবর্তন করেন। প্যারীচাদের পৃবের 
মাসিক পত্রিকায় সামাজিক বিষয়ে কেহ কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করেন মাই। 
তাহার “আলালের ঘরের ছুলাল “মদ খাওয়া বড় দায়” বাঙ্গাল সাহিত্যের 
ইতিহাসে ক্মরণীয় থাকিবে | তিনি স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। “তিনিই 
প্রথম দেখাইলেন, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত স্বন্দর 
পরের সামগ্রী তত হুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যদি 
সাহিত্যের ঘ্বারা৷ দেশকে উন্নত করা৷ যায়) তবে বাঙ্গাল! কথ! লইয়াই সাহিত্য 
গড়িতে হইবে।” 


কষদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪ শ্রীঃ)- মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে কষদাস 
পাল “হিন্দু পেটি,যটের” সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইলবা্ট বিল, মুস্্াযন্ত 


১৫০ আমরা বাঙ্গালী 


নিয়ন্ত্রণ বিধান, আসামের কুলি আইন প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার জালমিয়ী 
বক্তৃতা বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে আজও প্রতিধবনিত। লর্ড নর্থক্রুক, লর্ড 
লিটন, লর্ড রিপন প্রভৃতি উদার মতাবলম্বী বড়লাটগণও কখনও তাহাকে 
লাট বাড়ীতে এক পেয়াল৷ চ। পান করাইতে পারেন নাই। ইলবার্ট সাহেব 
তাহার বিলের বিপক্ষে কষ্ণদাসের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এরূপ ব্যক্তি 
পৃথিবীর যে কোন দেশে যশন্বী হইতে পারেন”। রাজা ও ভিখারী তাহার 
নিকট সমভাবে সমাদর পাইতেন। তাহার মতন বাগ্মী স্তার সুরেন্্রনাথ 
ব্যতীত বাঙ্জলায় আর কেহ জন্মান নাই। 

রামকৃ্খ পরমহংস ( ১৮৩৩--১৮৮৬ খ্রীঃ )--হুগলী জেলায় কামার- 
পুকুর গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ 
বৎসর বয়সে 'গদাই' এর নাম পরিবর্তন করিয়া রামকৃষ্ণ রাখ! হয়। দশ 
এগার বংসর বয়সেই তাহার তিতর ধর্মের ভাব প্রকাশ পায়। বাল্যকাল 
হইতেই শ্টামাসঙ্গীত, কথকতা, সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ তাহাকে আকৃষ্ট করিত। 
তাহার জ্যেষ্ঠ রামকুমার শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিলে তিনি পৃঁজারীর পদ গ্রহণ করেন) রামকৃষ্ণ তাহার 
সঙ্গে আদেন। রামকুমারের অবস্থার উন্নতি হইলে সারদা দেবীর 
সহিত রামকষ্ণের বিবাহ দেন। ইহার অল্পকাল পরে রামকুমাবের মৃতু হইলে 
রামকু জোষ্ঠের পদে বাহাল হন। পুজ1 করিতে বসিয়! রামকৃষ্ণ আত্মহার। 
হইতেন। কখনও দেবী মৃত্বির মন্তকে পুষ্প চন্দন না দিয়া নিজের মাথায় 
দিতেন, কখনও আরতি করিতে করিতে নৃত্য করিতেন, কখনও মা মা বলিয়া 
ডাকিতে ডাকিতে মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িতেন। অবশেষে তিনি পঞ্চবটীমূলে 
আন স্থাপন করিয়া তপন্তা আরম্ভ করেন। দশ বংসরকাল তিনি তথায় 
অতিবাহিত করেন। তীহার কামিনী কাঞ্চনে কোন আকর্ষণ ছিল না। 
গঙ্গার জলে টাক! ছুড়িয়া ফেলিয়া! বলিতেন, টাক মাটি, মাটি টাকা*। তিনি 
শিশুর মত সরল ছিলেন। তিনি অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় দৃষ্টান্তের ছার! 


অমর বাঙ্গালী ১৫১ 


জটিল ধর্ঘতত্ব অতি সাধারণ লোকেরও বোধগম্য করিতেন। ভগবানের নামেই 
অনেক সময় তাহার সমাধি হইত। জীবে এবং সর্ব বস্তুতে তাহার সমান প্েহ 
ছিল। তাহার নিকট সকল ধর্ম্বাদ সমান ছিল। তিনি শাক্তও'ছিলেন, 
শৈবও ছিলেন। তিনি কোন প্রকার আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। ঠগরিক 
বন্ত্াদি ব্যবহার না করিয়া, লালপেড়ে ধুতি পরিধান করিতেন। ব্রহ্গানদ 
কেশব সেন তাহার সম্মন্ধে লিখিয়াছেন--“তিনি একজন প্রত সিদ্ধপুরুষ, 
যোগবলে ত্তাহার মন সর্বদাই ভগবানে সংযুক্ত থাকে। তিনি ছেলের মত 
সরল এবং ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মত হন।” তিনি গলক্ষত রোগে 
ইহলীল সংবরণ করেন। বেলুড় মঠে তাহার শতবাধিকী মহাসমারোছে 
সম্পাদিত হুইয়াছে। ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে রাজ! রামমোহন প্রভৃতি 
শরীষ্টধর্ম রোধ করিতে যে প্রয়াম করেন, রামরৃষ্ণের আবির্ভাবে সে প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়। 

স্বামী বিবেকা নন্দ ( ১৮৬২--১৯০২ খ্রীঃ )--কলিকাতার সিমলা অঞ্চল- 
বাদী হাইকোটের উকিল বিশ্বনাথ দত্ত শ্বামিজীর পিতা । তাহার মাতা 
ভূবনেশ্বরী পুক্রার্থে শিবপৃজা করিয়া এই পুত্র লাভ করেন। বাল্যে তাহার নাম 
হয় নরেন্্রনাথ। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত দুরস্ত ছিলেন, তাই মাতা ভৃবনেশ্বরী 
বলিতেন, “মহাদেব নিজে না এসে একটা ভূত পাঠিয়েছেন । কিস্তি যর্খন 
দিবা দ্বিপ্রহরে বাড়ীর মেয়েদের মজলিসে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ হইত 
তখন নরেন্দ্র শাস্ত হইয়া শুনিত। পাড়ায় কথকতা হইলে ছুরস্ত নরেন্দ্রনাথ 
সেখানে বাসা বাধিত। নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক ছিল। কলেজে 
গ্রবেশ করিবার পর হইতেই তীহার ধর্দপিপাস। প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ 
তিনি ব্রাঙ্মলমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। নরেন্ত্রনাথ প্রক্কতই ঈশ্বরের থোজ 
করিতেছিলেন। যখন কেহ তাহাকে ঈশ্বরের খোজ দিতে পাবিল না! তখন 
ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জন্মিল। ঠিক এমন সময়েই শ্রীরামকষ্চের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথম সাক্ষাতেই ঠাকুর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া 


১৫২ আমর! বাঙ্গালী 


বলিলেন, তুই এতদ্দিন কেমন করে আমায় ভূলে ছিলি? আমি কতদিন 
থেকে তোর পথপানে চেয়ে বসে আছি। ভগবান তোকে মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন । স্তক্ভিত নরেন্্র ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঠাকুর বলিলেন, “হা, এত স্পষ্ট ভাবে, 
যেমন তোকে দেখছি'। এইবার নরেন্ত্র ঠাকুরের উপদেশ মত সাধন ভঙজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবস্থায় তিনি বি-এ পাশ করিলেন। এদিকে পিতাঁও 
কিছু না রাখিয়া ত্বর্গলাভ করিলেন! সংসারের চাপে তিনি সংসারী হইতে 
চাহিলেন, কিন্তু মন তাহাকে বৈরাগ্যের পথে টানিল। ঠাকুরের আদেশে 
তাহার জীবিত কালে নরেন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ কর! হইল না1। অবশেষে ঠাকুরের 
চরম রোগ দেখা দিল। ঠাকুর তাহাকে মৃত্যুশয্যায় উপদেশ দিলেন, “তোকে 
কাজ করতে হবে, স্বার্থপর হইয়া নিজের মুক্তির এখন চেষ্টা করিস্‌ না। ষে 
মানুষ ভগবানকে চায় তাহাকে প্রথমে ভগবানের সন্তান মানুষকে ভালবাসিতে 
হয়।” এইবার ঠাকুরের আদেশক্রমে তাহারা বারজন যুবক সর্যাস গ্রহণ 
করিলেন_-বরাহনগরের একখানি পুরাতন ভাড়াবাটাতে মঠ স্থাপিত হইল। 
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই--তপন্যা ও কীর্তন তখন তাহাদের একমাত্র 
কার্য ও উপজীব্য হইল। 

' অনস্তর বিবেকানন্দ ভারতভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে 
স্বামিজী হিমালয়ে গিয়া অন্ত গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল 
তগন্তা করিলেন। পরে তিনি পুনরায় ভ্রমণে বহির্গাত হইলেন । আলোয়ারে 
আসিয়া সেখানকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহারাজা গ্বামিজীকে 
বলিলেন, “আমার মাটি, পাথর, ধাতু-নির্মিত দেব-দেবীর মৃত্তিগুলির উপর 
ভক্তি নাই, এবং কি জন্তই বা ভক্তি করিব?” ম্বামিজী তাহার উত্তরে 
মহারাজার একখানি ফটোগ্রাফ ভূমিতে রাখিয়া! সকলকে তাহাতে থুতু ফেলিতে 
বলিলেন। কিন্তু কেহই রাজী হইল না। তখন ম্বামিজী মহারাজাকে 
বলিলেন, দেখুন, যদিও ছবিখানির ভিতর আপনি নাই তথাপি আপনার 
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প্রতিকৃতির উপর থুতু ফেলিতে কেহ রাজী হইল না, কারণ স্ফুলে আপনাকে 
শ্রদ্ধা করে। হিন্দুরাও মাটি পাথর পৃজ। করে না, মুর্তির মধ্য দিয়! ভগবানকে 
পৃজা করে”। স্বামিজীর উপদেশে মহারাজের চৈতন্য হইল। অতঃপর শ্বামিজী 
সমস্ত ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া কন্তাকুমারিকার সমুদ্র কুলে দেহত্যাগ করিতে 
মনস্থ করিলেন। কিন্তু ভারতের দুঃখের কথ ম্মরণপথে আসায় তাহার হৃদয় 
কাদিয়। উঠিল, আর মরা হইল না। 

ইহার পর তিনি আমেরিকায় সিকাগে। সহরে ধর্মাসভায় যোগ দিতে গমন 
করিলেন । তথন তীহার বয়স মাত্র ৩২ বখসর। আট দশ হাজার শিক্ষিত 
নরনারীর সম্মুখে তিনি যে বক্তৃত। দিলেন তাহাতে আমেরিকায় ভারতের ধর্শ- 
গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইল। অতঃপর তিনি সমগ্র যুরোপ পরিভ্রমণ করেন। 
চারি ব্সর পরে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতার পথে 
দিংহলে ও মান্দ্রাজে তাহার বিপুল অভ্যর্থনা হইল। কলিকাতায় তাহার শিশ্বা 

ংখ্যা ক্রুত বাড়িতে লাগিলে তিনি *্রপ্রীরামকষ্জ মিশন” প্রতিষ্ঠ। করিলেন। 

দরিদ্র নারায়ণের সেবাই এই মিশনের উদ্দেস্ত। ১৮৯৮ খ্রীঃ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই সময়ে কলিকাতায় প্রেগ মহামারী দেখ! দিল। ম্বামিজী ভগ্রস্থাস্থ- 
সত্বেও সন্নযাসীদের সাহায্য প্রাণাস্ত চেষ্টায় সেবাকাধ্য চালাইলেন। অর্থাভাব 
দেখা দিলে বলিয়াছিলেন, “জীবের সেবায় মঠের জমি বিক্রয় করিয়৷ অর্থ সংগ্রহ 
করিতে একটুও দ্বিধা করিব ন1” তাহার উপদেশ ছিল, “উঠ, জাগ, আর 
কতদিন ঘুমায়ে থাকিবে । তোমাদের মধ্যের অনন্তশক্তি জাগাইয়া তোল”। 

তিনি দ্বিতীয়বার মুরোৌপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। গ্রত্যাবর্তনকালে 
যাহাতে কোন অভ্যর্থনাদি ন! হয় সেন সন্ল্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়! বিলাতী 
পোষাক পরিয়া সকলের অগোচরে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পৌছান। 

ইতিপূর্ব্বেই তিনি মায়াবতীতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইবার 
তিনি পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন। চশ্ত্রনাথ তীর্থ হইতে ফিরিবার পথে অনুস্থ 
হইয়া শিলং গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়! কিছুদিন বিশ্রামাস্তে ঘুইজন 
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জাপানী বন্ধুর. সহিত বুদ্ধগয়ায় যান। সেখান হইতে কাশী গিয়া ভবিদ্ট 

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বীজ বপন করিয়া আসেন। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই 

কাহাকেও পুর্ববাহ্নে কিছু জানিতে না দিয়া রাত্রি ৯টার সময় তিনি মহাসমাধি- 
যোগ দ্বারা দেহতাগ করেন। তখন তাহার বয়স মাত্র ৩৯ বখ্সর। দেশ ও 
দরিদ্রনারায়ণ তাহার একমাত্র উপান্ত দেবতা ছিল। নির্বাণলাত করিব।র 

পূর্ব্বে আসমুদ্র-হিমাচলকে তিনি এই অমর বাণী দিয়া গিয়াছেন--“হে ভারত» 
ভূলিও না--তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী। ভুলিও 

না- তোমার উপান্ত উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভূলিও না--তোমার 

বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের 

জন্চ নহে। ভূলিও না--তোমার সমাজ যে বির!ট মহামায়ার ছায়ামাত্র। 

ভুলিও না নীচঞ্জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার ভাই। হে বীর, 

সাহস অবলঘ্ধন কর, সদাই বল-__আমি ভারতবাসী, ভারতবানী আমার ভাই, 

বল মূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী 

আমার তাই। সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের 

সমাজ আমার শিশুশযযা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধাক্যের বারাণসী ; 

বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যণ।” 

বিবেকানন্দ স্বদেশ প্রেম, ত্যাগ ও সেবাধর্ম্ম প্রচার করেন। 

রামরুষ্চ মিশনের বর্তমান সেবাকাধ্ধ্য জগৎব্যাপী। বেলুড় মঠের অধীনে 

৬৯টি প্রতিষ্ঠান (মিশন ও মঠের ) কার্ধ্য চালাইতেছে। উহাদের মধ্যে ০১টি 

বাঙ্গালাদেশে; ২টি আসামে, ৬টি বিহারে, ২টি করিয়া উড়িস্তা, বোম্বাই ও. 
মহীশূরে, ১১টি যুক্তপ্রদেশে, ১টি করিয়া দিল্লী, মধ্প্রদেশ, সিদ্ধ, কোচীন, কুর্গ 
ও ব্রিবাস্কুরে, এবং ৬টি মান্জ্রাজে সেবা ও শিক্ষাকার্ষ্যে ব্যাপূত আছে ।$ ইহা 

ছাড়া ভারতের বাহিরে বন্মায় ২টি, সিংহলে ৪টি, ইংলও, ফ্রান্স, সইজারলণ, 

আর্ডেটিন৷ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক একটি করিয়া এবং আমেরিকায় ১১টি 

কেন্ত্র আছে। ছোট বড় গমস্ত কেন্ত্র লইয়া ১৯৩৭ সালে মোট সংখ্য। ১০৮, 
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দাড়াইয়াছে। মিশন ও মঠের অধীনে নয়টি হাসপাতাল, ৪৩টি ভিম্গেন্সারী, 
৩৩টি সেবাকেন্দ্র, ১২টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ৫টি কৃষি ও শিল্প বিভ্ালর, €টি 
মধ্য ইংরাজী ও ৫৭টি উচ্চ ও নিম্ন গ্রাথমিক বিছ্ভালয়, ৮টি নৈশ বিস্তালয় ও 
একটি সংস্কৃত শিক্ষালয় পরিচালিত হইতেছে । মিশনের স্থাপিত অনেকগুলি 
গ্রন্থাগার, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রভৃতিও আছে। ইহা ছাড়া লোকহিতকর' 
বহুতর কার্যে মিশন নিযুক্ত আছে। জাতিনিব্বিশেষে আতুর ও দরিদ্র- 
নারায়ণের সেবা মিশনের ধশ্থ। মিশনের বাধিক ব্যয় প্রায় ৬ লক্ষ মুদ্রা। 
ইহার স্থায়ী ফণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা। 

রাজেন্জ্রলাল মিত্র (১২২৮--১২৯৮ সাল )-_রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতীয়, 
দিগের মধ্যে গ্রত্ুতত্ব চচ্চায় অগ্রণী ছিলেন। তিনি ১২৮ খানি পুস্তক লিখিয়া- 
গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, পারসি, উর্দূ হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, 
ও জার্মাণভাষ। জানিতেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ: বিশ্ববিষ্ভালয় তাহাকে ভি, এল, 
উপাধি দান করে। তিনি ভারতীয়দিগের মধ্যে গ্রথম এসিয়াটিক সোসাইটার 
মভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি এদেশে বাঙ্গালা ভাষায় পুরাতত্ব, প্রাণিবিদ্যা, 
শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনাপূর্ণ “বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্তসন্দর্ভ' নামে 
ছুইখানি মাসিক পত্রিকা গ্রচার করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর (১৮২--১৮৯১)--বিছ্যার সাগর-_বিগ্ভাসাগার, 
দয়ার সাগর--বিষ্যাসাগর, পুরুষ সিংহ বিষ্ভাসাগর, নব্য বাঙ্গালার শিক্ষার্তর । 
তাহার মনুষ্যত্ব ছিল সজীব-_দেশাচারের বাধা, সমাজের ভ্রকুটী, অর্থের ও 
পদের প্রলোভন কর্তব্য হইতে তাহাকে কখনও একপদও বিচ্যুত করিতে পাবে 
নাই। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, হিম্দু ছিলেন__সমাজ সংস্কার কার্য্যে শান্ত্রজ 
ব্রা্মণ পর্ডিতের ধারা কখনও ত্যাগ করেন নাই। বিধবা বিবাহ তিনি শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং ভজ্জন্ত অর্থ, সামর্থ, খ্যাতি, পদগৌরব কিছুই দৃক্পাত 
করেন নাই। | 

তিনি বেশ ভূষায়, চিন্তায়, ত্যাগে, পরোপকারীতায় খাটা বাঙ্গালী 


১৫৬ আমরা বাঙ্গালী 


ছিলেন | সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হইলেও প্রাণ ছিল তার নবনীত কোমল। 
বাল-বিধবার কষ্ট যেমন তাহাকে মুহ্বমান করিত,ছুপ্ধের জন্য গো-বৎসকে বঞ্চিত 
করিতেও তীহার প্রাণ কাদিত। এইজন্য তিনি কখন দুগ্ধ পান করেন নাই। 
তাহার মাতৃতক্তি সকলের দৃষ্টান্তস্থল। তাহার স্থাপিত “মেট্রোপলিটন কলেজ" 
আজ “বিদ্যাসাগর” কলেজ নাম ধারণ করিয়া ধন্ত হইয়াছে । দানে তিনি 
ছিলেন দাতাকর্ণ, নিজের ন! রাখিয়া বিলাইয়! দিতে তাহার সমকক্ষ কাহাকেও 
দেখ! যায় নাই। মাইকেল অসময়ে একমান্র তাহাকেই বন্ধু পাইয়াছিলেন। 
বঙ্গসাহিত্যে তাহার দান অতুল। তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীর চির নমন্ত। 
কবিগুরু বন্ধিম চট্টরে(পাধ্যায়-_বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসাবলি আজ বহু 
ভাষায় অন্থদিত হইয়া সমগ্র ভারতে পঠিত হইতেছে । তাহার আদর্শ ছিল 
সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
বহ্ধিমচন্ত্র “40 8009619  0£ 0018016”। তাহার জীবনবেদ ছিল-- 
৮9018681009 0 1:6116107) 19 001607:9*| তাহার সাহিত্য এত উচ্চ 
আদর্শের যে অর্ধশতাঁবীর বহু পূর্বের লিখিত হইলেও তাহার নীতিগুলি বর্তমান 
সমাজ আদর্শের এখনও বহু উর্ধে । তিনি মন্ত্দ্রষ্ট খষি ছিলেন। ভারতের 
স্বাধীনতার আদর্শ তিনি “আনন্দমঠে* চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার 
*বন্িমাতরম্* মন্ত্র ভারতবর্ষে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়া! এই মহাদেশের 
এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যাস্ত গভীর মন্দ্রে উদাত্ত ম্বরে প্রতিনিয়ত 
খবনিত হইতেছে । এই মহামন্ত্র মরণপথের যাত্রীকে সাহস ও সাত্বনা দিয়াছে, 
দেশ মাতৃকার সেবকের কণ্ঠে ভাষ!, বাহুতে শক্তি, মনে বল, ত্যাগে শাস্তি ও 
কর্ণে আত্মপ্রসাদ্দ বিতরণ করিয়াছে; এই মাত্মন্ত্ই হতাশে আশ্বাস, মৃত্যুতে 
“চেতনা, ছূর্য্যোগে সাহস, ও পরাজয়ে বিজয় আনিয়াছে। এই মাতৃসঙ্গীতের 
তাৎপর্য যতখানি আমর! বুঝিয়াছি তাহ। অপেক্ষা অনেকথানি বেশী আমর! 
বুঝি নাই। আমরা! তুলিয়া যাই যে বন্কিমবাবু ছিলেন তকৃম! আটা সরকারী 
গোলাম। যদি আমর! এইটুকু ভাবি যে আনন্দমঠের গ্তায় ত্বাদেশিকতা 


অমর বাঙ্গালী ১৫৭ 


গ্রচারক পুস্তক যাহ] বাঙ্গালার অগ্নিযুগে গুপ্ত সমিতির সত্যের আদর্শ ও. 
গীতা হইয়া! দাড়াইয়া ছিল, সেই পুস্তক সরকারী চাকুরিয়৷ হইয়া লেখা কতদূর 
বিপজ্জনক এবং কত অসম্ভব আবঙ্জন! ভ্বার। তাহ! ঢাকিবার প্রয়োজন হইতে 
পারে তাহ! হইলে বস্কিমবাবুকে ও তাহার আনন'মঠকে আমরা সাশ্প্রদায়িকতা- 
বিষ-দোষ-দায় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে পারি এবং তাহার অমর দান, 
নিঃসন্দিপ্চচিত্তে ও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারি। জান গিয়াছে ষে ২৪ 
পরগণা অন্তর্গত মঞ্জিলপুর নিবাসী দত্ত বাবুদের বাটীর ছুর্গাগ্রতিমা দর্শনে এই 
"্বন্দেমাতরম্* মহামন্ত্র তাহার মানম আকাশে উদ্দিত হয়। 

তাহার মনীষা! ছিল অনন্যসাধারণ। আজকাল বিলাতে কিষান ও মজদুর. 
আন্দোলনের বামপন্থী নেতারাও আপনাদের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি সুস্পষ্ট 
করিয়! তুলিতে পারেন নাই, ৬৬ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সম্যক উপলব্ধি 
করিয়া “কৃষকের দুর্দশা” প্রবন্ধে প্রাঞ্লভাবে তাহা! সম্যক বিশ্লেষণ ও 
আলোচন! করিয়াছেন। তিনি মুক্তকঠে আর একটি 'কথা বলিয়৷ গিয়াছেন-- 
“আমাদের সব ছিল কেবল জাতীয়ত। জ্ঞান ছিল না, ইংরাজ উহ! আমাদিগকে 
শিখাইয়াছে; । 

তাহার ধর্শের রূপ ছিল নিষামতা। কৃষ্চরিত্রে তিনি দেবতাকে 
মহামানবতার কেন্দ্র এই রূপ দিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। তীহার “বঙ্গদর্শন” 
মাসিক সাহিত্যের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছল, আজ বোধ হয় আমরা তাহ 
হইতে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছি। 

কৰি রঙ্গলাল--পদ্সিনী উপাখ্যানই প্রথম বাঙ্গাল! এতিহাপিক কাব্য। 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,_-“আমাদিগের সৌভাগাক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে 
আমারদিগের জাতি-৫বরী ঘটিয়াছে। এই জাতি বৈরভাব হেমচন্ত্ের পূর্বের 
রঙ্গলালই সর্বপ্রথম গ্রচার করিয়াছেন। ভারতে স্বাধীনতা উপাসনার মঙ্গলঘট 
তিনিই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন। 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়--( ১৮২৫--১৮৯৪ শ্রীঃ) ভূদেবের জীবন--খাটী 


১৫৮ আমরা বাঙ্গালী 


হিন্দু বাঙ্গালীরঃআদর্শ জীবন। এই আত্মবিস্বৃত জাতির মধ্যে তিনিই কেবল 
আত্মবিশৃত ছিলেন না। শ্বদেশীয় শাস্ত্রে, ত্বদেশীয় আচারে, স্বদেশীয় সমাজে, 
প্দেশীয় ধর্শে, হ্বদেশীয় সাহিত্যে, তাহার আস্থা ও তক্তি অচল! ছিল। তিনি 
বলিয়াছেনঃ “প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ 'অন্ুকরণ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্যাকুশল, অহঙ্কারী 
ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্ন্বতাব ও সম্বষ্টচিত্ব। ইংরেজের নিকট 
হিন্দুকে কেবল কাধ্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিথিবার প্রয়োজন 
হয় না। ভারতবাসীকে সর্বতোভাবে ম্বজাতি বিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইতে হইবে । স্বজাতির সহানুভূতিকেই পরম ধন ভাবিয়া ভোগ 
করিতে হইবে ।” ৃ 

তিনিই বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম "ডিরেক্টর অফ. পাবলিক ইন্স্ট্রাক্শান্” 
পদ প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার জন্য তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়া 
গিয়াছেন। 

রজনীকাস্ত, অক্ষয়কুমার--রজনীকান্ত পাঁচখণ্ডে “সিপাহী যুদ্ধের 
বিরাট ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহার পূর্বে এরূপ বৃহৎ এতিহাসিক গ্রন্থ 
বাঙ্গালা ভাষায় আর লিখিত হয় নাই। তিনি বাঙ্গাল৷ পুস্তক লিখিয়! বু 
অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন । সাহিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন 
প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 

আদর্শ বাঙ্গাল! গণ্ভের জন্মদাতা অক্ষয়চন্দ্র। তাহার “ভারতবর্ষীয় উপাসক 
সম্প্রদায়" তুল্য পুস্তক আর লিখিত হয় নাই। বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান 
আলোচনার পথ তিনিই প্রথম প্রদর্শন করেন। ্‌ 

স্থরেজ্জলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেম আন্দোলন-_“সুরেন্্রনাথ 
বাঙ্গালী। তীহার প্রতিভার প্রেরণা ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের প্রভাব বাংলার 
সীম! অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ধকে অধিকার করিয়া আছে; লালা 
লাজপৎ রায় বল) মদনমোহন মালব্য বল, ফিরোজসাহ মেটা বল, সকলের 


অমর বাঙ্গালী ১৫৯ 


যশ নিজ নিজ প্রদেশে বহুল পরিমাণে সীমাবন্ধ। ধন ও রা্লগ্রসাদ তাহার 
প্রাথমিক উন্নতির মোপান হয় নাই । কংগ্রেসের শৈশবকালে ও 
'ও ধাত্রীবর্গ প্রাণপণে তাহাকে বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ 
অসমসাহসিক ব! ফলাফল বিচার রহিত বীরত্বের অধিকারী ছিলেন ন1 বটে, 
কিন্তু অবিচপিত ধের্ধ্য যে বীরত্বের লক্ষণ) আর নিল্দাস্তরতি উভয়কে সমভাবে 
উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে 
সাহসিকতা লুক্কায়িত থাকে, মে বীরত্ব ও সে সাহস স্থরেন্্রনাথের মধ্যে 
সর্বদাই দেখা গিয়াছে। যে নিগৃঢ় কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী 
অবস্থা ও ব্যবহার মধ্যে পড়িয়াও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী, 
আত্মরক্ষার ও আত্মচরিতার্থতা লাভে সমর্থ হয়, সথরেন্ত্রনাথ অতি আশ্র্যারূপে 
€সে কৌশলটী লাত করিয়াছিলেন” । 

আপনার কর্মজীবনের গ্রারস্তেই সুরেন্ত্রনাথ ষে ঘোর বিপাকে পতিত হু'ন, 
সেরূপ বিপাকে পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আবার মাথা তুলিয়া ঠাড়াইতে 
পারে। আসিষ্টযান্ট ম্যাজিষ্রেটের পদ হইতে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক 
হইলেন। উচ্চ রাজপদের সকল আশা! সমূলে উৎপাটিত হইলে তিনি 
ত্বদেশের রাষ্রীয় জীবন সৃষ্টি ও তাহার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিহত 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে 

যদিও তাঁহার মত গ্রীতিশল পতি ও সন্তানবৎসল পিতা আমাদের দেশে 
বিরল, তথাপি প্রথম জীবনের নবীন পুত্রশোক ও শেষ জীবনের নিদারুণ 
পত্বীবিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই ক্ষণকালের জন্তও তাহার স্বাদেশিক 
কর্মচেষ্টার কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। ভারতসভার প্রতিষ্ঠা 
দিনে সুরেন্্নাথের পুত্রবিয়োগ হয়। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন উক্ত সভায় 
তাহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই শোকাহত স্থরেন্্রনাথ চক্ষে 
জল ও অঙ্গের ধূলি মুছিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। আবার দেখা যায় বৃদ্ধ 
বয়সে পত্বীশোকে স্থয়েন্রনাথ এক দিনের জন্তও আপনার দৈনন্দিন 


১৬০ আমর! বাঙ্গালী 


কর্ম হইতে /অবসর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই মুক্তভাব ছিল 
স্বভাবসিদ্ধ।, 
স্ুরেন্্রনাথের বাগ্সিতাশক্তি তাহার অপূর্ব শব-সম্পদের উপর নির্ভর 
করিত। সঙ্গীতের ন্তায় উহা শ্রোতৃবর্থের চিত্তে তড়িত-সঞ্চার করিত। ইংরাজী 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ষা জাগিয় 
উঠিতেছিল, তাহাকে মৃত্তিমন্ত করিয়াই সুরেন্ত্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্শক্ষেত্রে 
আপিয়! দণ্ডায়মান হ'ন। এই অভিনব স্বদেশ-গ্রীতির সহিত একটা বিজাতীয় 
পরজাতি বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। বন্ধিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন”, ও হেমচন্জু, 
নবীনচন্ত্র, গোবিন্দচন্ত্র, রগলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্, মনমোহন প্রভৃতির 
কবিগ্রতিভা, নানাদিকে ও নানাভাবে এই স্বদেশাভিমানকে ফুটাইয়! তুলে। 
নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চও এই স্বদেশপ্রীতিতে উদ্দীপন! দান করে। এইরূপ 
আবেষ্টনীর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর্শজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথম 
সহকন্্মী পাইলেন আনন্দমোহন বন্থুকে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-সতায় 
“শিখ-শভির অভ্যুদয়” সম্বন্ধে যে বত্ৃতা দান করেন তাহাতে প্রথম জাতীয়তার 
ধারণ বাঙ্গালীর মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠে। ছত্রপতি শিবাজীর হিন্দুরা 
প্রতিষ্ঠার মর্ম তিনিই প্রথম উদঘাটিত করেন। স্ুরেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় 
যে আদর্শ বাংলার সম্মুখে স্থাপন করিলেন, সে আদর্শ মহারাষ্ট্র বা পঞ্জাব 
নিজ নিজ প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন থাকায় ধরিতে পারিল না। এই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত স্থরেন্্রনাথ ভারত-সভার (1750/90 48800886107 ) প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং তাহার শাখ! প্রশাখ। ভ্কতগতিতে ভারতময় ছড়াইয়া পড়ে । 
লর্ভ ডাফরিণের সাহ্চর্ধেয এই প্রজাশক্তির উদ্বোধন পণ্ড করিবার জন্যই 
গ্রেসের হৃষ্টি হুইয়াছে বলিয়া লোকে অন্থমান করে। যখন কলিকাতায় 
138010091 0009:9006এর অধিবেশন হইতেছিল, সেই সময়েই গোপনে 
গোপনে বোদ্বাইএ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের 
বসরপ্রাপ্ত গ্রধান সেক্রেটারীই কংগ্রেসের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । তিনির্্ভ 
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ডাফরিণকে প্রথম কংগ্রেসের নতাপতি পদ গ্রহণ করিতে জ্ুরোধ করেন। 
ভারতের জেলায় জেলায় ষে রাস্ত্রীয় সভা স্থুরেন্ত্রনাথ গড়িয়া তুলিতেছিলেন 
এইরূপে কংগ্রেসের উৎপত্তিতে তাহা ব্যাহত হইল। বিগত দশ বৎসরে কংগ্রেস 
৩ শক্তি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে, ভারত-সভা বছ বৎসর পূর্বেই তাহ! 
সঞ্চয় করিতে পারিত। যাহা! হউক, অবশেষে আজ কংগ্রেদ দেশের একমাত্র 
শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 

স্রেন্ত্রনাথের জীবনী আলোচন1 করিতে গেলে আপনা হইতেই কংগ্রেসের 
কথা আসিয়! পড়ে । ১৮৮৫ সালে বোগ্বাইএ প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয়। 
ইহার সভাপতি হ'ন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । কংগ্রেসের 
রাষ্ীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থির হয় যে “যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ইংরাজ ভারতবর্ষের শাসক 
থাকিবে, ভারত্বাসীরা ইংরাজের রক্ষণাধীনে থাকিয়া কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় 
অধিকার লাভ করিবে ।” এই লক্ষ্য ১৮৮৫ হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত বজায় 
থাকে। ১৯*৫ খ্রীঃ বঙ্গ-ভঙ্গ হওয়ায় মুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন 
সমস্ত ভারতকে আলোড়িত করে। এই আন্দোলনে স্থরেন্দ্রনাথের সহকন্মা 
হ'ন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বরিশালের অশ্বিনী 
দত্ত, ঢাকার আনন্দ রায়, ফরিদপুরের অস্থিক! মজুমদার, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন 
সেন, বর্ধমানের নলিনাক্ষ বস্তু, বহরমপুরের বৈকু্ঠনাথ সেন, অরবিন্দ ধধাখ, 
রহ্ষবাদ্ধব উপাধ্যায়, আব,ল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, 
আনন্দমোহন বস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্থবোধচন্ত্র মল্লিক, শিবনাথ শাস্ত্রী পরস্তি। | 
মর্লির ৪66619৫ 1৪০$ নুরেন্দ্রনাথ 008666160 করেন। ্ 

বাঙ্জালাদেশে তথা সমগ্র ভারতে শীঘ্রই নরমপন্থী ও চরমপন্থী বট 
রাজনৈতিক দল হৃষ্ট হয়। ১৯০৭ সালে সুয়াটে এই ছুই দলে সংঘর্ষ হয়। 
চরমপন্থীদল ইহার স্থ্দীর্ঘ ঘাদশবর্ধ পরে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেস দখল করে। 

£পর নরমপন্থী দল কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিগত 
/৫২ বৎসয়ে ১৩ জন বাঙ্গালী রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেদ। 

১১ 


১৬২ আমরা বাঙ্গালী 


প্রথম ৩২ বৎসর দশ জন, শেষ ২* বৎসরে মাত্র ছুইজন বাঙ্গালী সভাপতি পদ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। বনুবর্ষ ধরিয়া কংগ্রেস বাঙ্গালীর করতলগত ছিল। এখন 
মহাত্মা গান্ধীই ইহার পরিচালক । 

নুরেন্ত্রনাথ ১৮৯৫ সালে পুণা ও ১৯*২ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসের 
সভাপতি হ'ন। উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫ সালে ও ১৮৯২ সালে 
সভাপতি হ'ন। ১৮৯৫ সালে আনন্দমোহন ও পর বর্ষে রমেশচন্দ্র দত্ত 
সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০২ সালে লালমোহুন ঘোষ, ১৯০৮ সালে 
রাসবিহারী ঘোষ, এবং ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ বন্ধু, 
ম্তার এস্‌, পি, পিংহ ও অন্বিকাচরণ মজুমদার সতাপতি হ'ন। ১৯২২ সালে 
চিত্তরগুন দাশ গয়ার কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন । ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্ত্র বস্তু 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি স্বাধীনভাবে ( অর্থাৎ সতাপতি- 
রূপে নিজ নির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটীর বিনাহ্থমতিতে ) সভাপতিপদে নির্ববাচ্তি 
হ'ন। ইহাতে ওয়া্ষিং কমিটার দক্ষিণপন্থী সভ্যরা মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতায় 
তাহাকে সভাপতিপদে ইন্তফ] দিতে বাধ্য করেন। 

১৯১৯ শ্রীঃ যে রাষ্ট্রশাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, সুরেন্দ্রনাথ উহার মন্ত্রি- 
সভায় যোগ দেন। স্বায়ত্বশাসন বিভাগে মন্ত্িত্বকালে তিনি বিখ্যাত “কলিকাতা 
ফর্সোরেশন বিল” পাশ করান। শিক্ষক হিসাবেও তাহার নাম অমর হইয়া 
থাকিবে । তিনিই ন্ুবিখ্যাত রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা । 

ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--উমেশচন্ত্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রস্ঘ্ধি আছে তাহা সত্য নহে। তিনি তাহার 
মাতৃশ্রান্ধে দানসাগর করিয়াছিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় মহ্ছেশচন্দর স্তায়রত্ব 
উহাতে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। তাহার পৈত্রিক বাটীর অর্ধাংশ কুল- 
দেবতার নামে দেবোত্বর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে পারদ্দরীগণকে 
বলিয়াছিলেন, “তোমর! যদি [1016 পৃজা কর, আমি তেত্রিশ কোটা দেবতা 
পূজা! করিব না কেন? 
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গ্রে তাহারই অর্থে পুষ্ট॥ তিনি ১৮৮৫ সালের ফগ্রথম, কংগ্রেস 
অধিবেশনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৮৯২ সালেও তিনি ওই পদে 
দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৯ সালে হিউম ভারত ত্যাগ করিলে 
তিনিই কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হ'ন। কংগ্রেস-গ্রীতির জন্ত তিনি 
আযাডভোকেট জেনারেল পদে বঞ্চিত হ'ন। তিনি তংকালান ব্যারিষ্টারগণের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে ক্রয়ডন নামক স্থানে. 
“থিদিরপুর হাউমে" দেহত্যাগ করেন। তাঁহার চিতাভন্মেব উপর লিখিত 
আছে, “ইহাই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হিন্দু ্রাঙ্গণের অস্ভিম শয্যা” 
ব্যারিষ্টার আব্দ.ল রম্থল ও লিয়াকৎ হোসেন- ইহারা ছুইজনেই 
ত্বদেশী যুগে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রন্থুল সাহেব সুরেন্ত্রনাথের দক্ষিণ 
হস্তম্বূপ ছিলেন। লিয়াকং দেশের জন্ত কারাবরণ এবং দুঃখদারিষ্্য 
সহান্তমুখে বরণ করিয়া দেশবাসীর আস্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
তাহাদের নাম বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরবরেণা হইয়া! থাকিবে। 
মাইকেল মধুসূদন, হেমচক্জ্র, নবীনচজ্দ্র__মধুহ্দন হিন্দুকলেজে 
অধ্যয়ন করিবার কালে খুষ্ধন্মে দীক্ষিত হন। ইংরাজীতে প্রথমে তিনি দিশ্তীশ্বর 
পৃথীরাজের চরিত্র অবলম্বনে “ক্যাপটিভ, লেডি” নামক একথানি কাব্য রচনা 
করেন। কাব্যঞনি আদৃত হইলেও বেথুন সাহেব তাহাকে বলেন প্যে 
বাঙ্গালী-লিখিত ইংরাজী কাবা ইংরাজী সাহিত্যে কখনও সমাদর লাভ 
করিবে না। মাতৃভাষার চষ্চ! ভিন্ন সাহিত্যে কবির আসন লাভ করিতে 
তিনি কখনও সমর্থ হইবেন না। বেথুনের এই উপদেশে তিনি রামায়ণ 
মহাভারত পাঠ আরম্ভ করেন। “শগ্ষিষ্ঠা" তাহার প্রথম নাটক। তাহার 
পর গগে ও গদ্যে “পয্মাবতী* নাটক লিখিয়! তিনি যশঃলাভ করেন। কিন্ত 
তাহার আদ্যোপাস্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত “তিলোত্রমা-সম্ভব কাব্য” বঙ্গ- 
সাহিত্যে এক বিষম বিপ্লব আনয়ন করে। ঈশ্বর গুপ্ত, বিভভাসাগর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত প্রভৃতির অনুসরণকারী লেখকেরা সকলেই একবাকো এই চেষ্টার 
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নিন্দা করেন বং অজন্র বিদ্রপবাণ তাহার মন্তকে বর্ধিত হয়। কিন্ত 
তিনি ইহাতে ভীত বা ভগ্নোগ্কম না হইয়া বাঙ্গাল! ভাষার যুগাস্তকারী কাব্য 
"মেঘনাদ-বধ” প্রণয়ন করেন। এই কাব্যই তাহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। 
বিষ্ভাসাগর মহাশয় তাহার এই নৃতন কাব্য পাঠ করিয়া শতমুখে প্রশংসা 
করেন। মধুহ্দন আরও কয়েকথানি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। 

মধুহ্দন আত্মসংঘমের অভাবে কখনই সুখী হ'ন নাই। “একদিকে 
যেমন তিনি সরল, অমায়িক, বিষ্যোৎসাহী, প্ররুতকন্মাঃ সংকল্প সাধনে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ ও সৎসাহপী ছিলেন, অন্তদ্দিকে তিনি তেমনি ভোগী, বিলাসী, 
অপরিণামদরশী, উচ্ছ ত্খল ও অমিতব্/য়ী ছিলেন।” 

বন্ধিমচন্ত্র বলিয়াছেন_-“্যদি কোন আধুনিক এ্বর্্য-গব্বিত ঘুরোপীয় 
আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর 
মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্্মোপদেশের মধ্যে শ্রীচৈতন্য 
দেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাঁথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও মধুস্থদন। স্মরণীয় 
বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্ুকতট্র, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, 
চণ্তীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দদাস, ভারতচন্ত্র, রামমোহন রায় গ্রভৃতি 
অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্বপ্রসবিনী। এই 
সকল নামের সঙ্গে মধুন্দন নামও বঙ্গদেশে ধন্ত হইল। কেবলই কি বজদেশে ?” 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে হেম ও নবীন হূর্ধ্য না হইলেও চন্জ্রবিশেষ। হেমচন্ত্রের 
"ভারত-বিলাপ” বাঙ্গালার নবজীবন উদ্মেষের অগ্রদুত। নবীনের কাব্যাবলী 
বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী। 

মহধি দেবেজ্জনাথ, ব্রন্মানন্দ কেশবচন্ত্র, প্রভূপাদ বিজয়কঝ, 
পণ্ডিত শিব্ীথ- দেবেন্দ্রনাথ পৈত্রিক গোলপাতার ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা ্বারকানাথ বিষয়বুদ্ধির গুণে অল্পদিনে সহরের একজন 
ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া গণা হ'ন। বিলাতে তীহার অর্থবায় দেখিয়া 
লোকে তাহাকে “প্রিন্স ঘারকানাথ* আখ্যা দেয়। ১৮ বৎসর বয়সে স্রেহময়ী 
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পিতামহীর চিতাপার্থে দেবেন্ত্রনাথের সর্বপ্রথম বিষয়াভিলাম্ে বিরাগ জন্মায়। 
ঈশ্বরকে পাইতে তিনি ব্যাকুল হ'ন। তাহার ৩০ বৎসর বয়সে দ্বারকানাথের 
বিলাতে মৃত্যু হয়। হিসাবে প্রতিপন্ন হয় দ্বারকানাথের খণের পরিমাণ 
১ কোটা টাকা এবং সম্পত্তির মোট মুল্য ৭০ লক্ষ টাকা । দ্বারকানাথ 
তাহার সম্পত্তির এমন বিলি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন যে উত্তমর্ণরা উহা 
বিক্রয় করিয়া লইতে পারিত না। দেবেন্দ্রনাথ কিস্ত সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিতে মনম্থ করিলেন। উত্তমর্ণদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে নিজ 
ভরণপোষণের জন্তঠ সামান্ত মাত্র আয় ব্যতিরেকে তাহার বক্রী আয় খণ 
পরিশোধে বায়িত হইবে | এইকপ কৃচ্ছসাধন দ্বারা সমত্য খণ ক্রমশঃ 
পরিশোধ করিলেন। 

উপনিষদের তিনটি উপদেশের উপর তাহার ধর্মজীবন ও তৎগ্রবর্ঠিত 
্রাহ্মধর্ম্ের গ্রাতিষ্ঠা করেন__পরম ব্রদ্দের পুঁজ] করিবে, পরধনে লোভ করিবে 
না, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিবে । তাহারই অর্থে ব্রাঙ্গদমাজ উন্নতির 
পথে অগ্রসর হয়। 

তিনি তাহার প্রিয় শিহ্ত কেশবচন্ত্রকে “ব্রহ্ধানন্দ" উপাধি দিয়া কলিকাত। 
ব্রাহ্মমন্দিরের আচাধ্য পদে বরণ করেন। তিনিই শাস্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি প্রকৃতির সময়ানুবত্তিতা দেখিয়া বলিতেন মুতের জীবনে এপ 
সময়ানুবত্তিতা প্রয়োজন। তাঁহার শিক্গান্থ্রাগ ও দেশগ্রীতি অন্গকরণীয়। 
তিনি রক্ষণশীলই ছিলেন, ব্রাঙ্গদিগকে গায়নত্রীমন্ত্র জপ করিবার ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন। ব্রাক্মদিগের উপবীত ত্যাগের তিনি সমর্থক ছিলেন না। 

তিনি ছিলেন দানে মুক্তহত্য, বন্ধুগ্রীতিতে স্বেহকোমল। বাঙ্গালা 
ভাষার তিনি ছিলেন অনুপম শিল্পী । ১৯০৫ পালে চুরাশী বৎসর বয়সে তিনি 
দেহত্যাগ করেন। | 

্র্ানন্দ কেশব কলুটোলার রামকমল সেনের পৌঝ। তিনি ধনী ও 
সম্মানিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন । ' হিম্তু কলেজে পড়িবার সময় তাহার 
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প্রতিভার শ্ফুরণ'য়। অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলেজ লাইব্রেরীতে দর্শন- 
শাস্ত্র পাঠ করিতেন। ১৮ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতে 
তাহার ধন্্জীবনের আরম্ভ। পর বৎসবই তিনি ব্রাহ্গধর্ম্মে দীক্ষিত হুন। 
কিছুদিন বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকুরি করিয়া ভাহ। ত্যাগ করেন এবং ব্রাঙ্গধর্শ প্রচারে 
ব্রতী হন। তাহার বাগ্সিতা সকলকে মোহিত করিত । দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 
কলিকাতা ব্রদ্ষদমাজে আচার্য্য পদে বরণ করেন এবং ব্রদ্মানন্দ উপাধি দান 
করেন। বিলাত যাইবার পূর্বেষে তিনি “ইগ্ডিয়ান মিরার” নামক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করেন। ইহার ছয় বৎসর পর রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ ও প্রগতিখীল 
কেশবচন্দ্রের মধ্যে মতঙেদ ও বিচ্ছেদ হয়। ফলে “ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মলমাজ” 
স্থাপিত হয়। এই নৃতন ব্রাঙ্ষধন্মকে “নব বিধানের ব্রাক্গধর্্ম বলে। এই সময় 
দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাঙ্ষসমাজের নাম “আদি ব্রাহ্মদমাজ” দেওয়! হুয়। 

কেশব সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধন্ম প্রচার করেন এবং সর্বকরই তাহার 
বাগ্সিতাশক্তির আদর হয়। ইংলণ্ে ভ্রমণকালে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
সাক্ষাৎ লাভ করেন। রামকুফদেবের সহিতও তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। 
্রাহ্মধর্্ে তিনি যে সংস্কার প্রবর্তন করেন তন্মধ্যে গ্রধানগুলি হইতেছে-_ 
জাতিভেদ প্রথা রহিত, স্ত্রী শ্বাধীনত। প্রবর্তন, পৌতলিকতা ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচলন, গুরুবাদ প্রভৃতি । 

শিষ্যগণের দ্বারা পাদপুজ! করায় অনেক অন্ুচরই ত্রাহাকে ত্যাগ করে। 
কেশবচন্ত্রের মহাপুরুষবাদ লইয়! তাহার অনুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ আরম 
হয়। পরে তাহার প্রথম! কন্তার বিবাহ লইয়া একদল ব্রাহ্ম পৃথক হইয়া 
পণ্ডিত শিবনাথের নেতৃত্বে “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ” স্থাপন করেন। 

কেশবচন্ত্র অনেকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। 
বিজয়কুঞ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্্র মজুমদার, ভ্রৈলোক্যনাথ সান্তাল প্রভৃতি 
তাহার সহকর্মী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
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মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বন্ধানন্দ কেশবচন্ত্রের নামের সহিষ্ধু পণ্ডিত শিব- 
নাথের নামও ব্রাহ্মদমাজের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় থাকিবে । শিবনাঁথ দরিদ্র 
্রাঙ্মণ পর্ডিতের সন্তান। তিনি ২৪ পরগণা'র মজিলপুর নিবাসী পণ্ডিত হরানন্দ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ঞকমাত্র পুত্র। ধর্মের অনুসন্ধানে তিনি ন্সেহুময় 
পিতামাতার ক্রোড় চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ব্রাহ্ষ- 
সমাজের তিনি প্রধান স্তম্ভ হ'ন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও শিবনাথ দিকৃপাল-বিশেষ 
ছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতা, শ্বদেশ-সগীত গ্রনৃতির জন্ত তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপন্তাসাবলী ও জীবন-চরিত ( “আত্মচরিত” ও 
“রামতন্ু লাহিড়ি ও তৎকালীন ব্রাহ্ধনম।জ" ) তাহাকে বঙ্গমাহিত্যে অমর 
করিয়া রাখিবে। 

প্রভূপাদ বিজয়কুষ্ণ শাস্তিপুর গোগ্বামী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু মহধি দেবেন্্রনাখের আদর্শবাদী হওয়ায় 
উপবীত ত্যাগ করেন নাই। কেশবচন্ত্রের অবতারবাদ ও পদপৃজ! তিনি 
বরদান্ত না করিয়া কিছুকালের জন্ত ব্রাঙ্মদমাজের সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং 
শাস্তিপুর গিয়া ডাক্তারী ব্যবসা! আরম্ভ করেন। পরে কেশবচন্ত্রের সহিত 
তাহার পুনম্মিলন হয়। তাহার সহিত ব্রাঙ্মঘমাজের মতের কখনও লঠিক 
মিল হয় নাই। ব্রাঙ্ষগণ ব্রদ্ষের বিগ্রহ রূপ মানেন না, কিন্তু বাইব্ো৪ 
কোরাণ নিরাকার বিগ্রহ দ্ধপ স্বীকার করে। তিনিও ব্রদ্ধের বিগ্রহরূপ 
মানিতেন। ব্রাহ্মরা জন্মাস্তর মানেন না, কিন্তু তাহার পূর্বব জন্মের ম্ৃতি 
সর্বদাই মনে আসিত। ব্রাঙ্মরা গুরুর নাম গুনিলেই কর্ণে অঙ্কুলি দেন, তিনি... 
গুরু মানিতেন। ফলে ক্রমশঃ তিনি ব্রাঘসর্জীজ হইতে দুরে সরিয়া পড়িতে 
লাগিলেন। অবশেষে গয়ার আকাশগ্গ! পাহাড়ে তিনি রন্ধানন্দ স্বামীর 
নিকট দীক্ষা ল'ন। , 

শেষ জীবনে তিনি পুরীধামে বাস করেন এবং প্জটায়! বাবা” নামে খ্যাত 
হ'ন। মহাপ্রভুর ক্ুপায় সমূদ্ধে তাহাকে স্নান করিতে যাইতে হইত না। 
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সকলেই দেখিড় তাহার জটা হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়। জল পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিতেন তাঁহার সমুত্র-্ান হইয়া! গিয়াছে। পুরীর কোন মঠের 
শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বৈষব মোহাস্ত ঈর্ধযাপরবশ হইয়! তাহাকে মিষ্টান্গের 
সহিত বিষদান করে। তিনি সমস্ত জানিয়াও মহাগ্রসাদ জ্ঞানে উহ! তক্ষণ 
করেন এবং অচৈতত্য হইয়া পড়েন। ইহার এক মাস পরে তিনি দেহরক্ষা 
করেন। পুরীতে চন্দন পুঞ্করিণীর তীরে জটীয়! বাবার বিরাট সমাধি মন্দির 
স্থাপিত হইয়াছে। 


কৃষ্ণানন্দ ব্রক্মচারী--বাঙ্ালীর উপনিবেশ (পৃষ্ঠা ৮৬) 

রাধানাথ শিকার ( ১৮১৩--১৮৭০ থ্রীঃ:)--ইনি জোড়াসাকোর 
শিকদার পাড়ার তিতুরাম শিকদারের পুঞ্র। রাঁধানাথ হিন্দু কলেজের তীক্ষৃধী 
ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি গ্রেট টিগনোমেটি- 
ক্যাল সার্ভে অফ ইগ্ডিয়া” অফিসে ত্রিশ টাক! বেতনে কম্পিউটার নিযুক্ত হ'ন। 
তিনি ডেপুটি কালেক্টার পদের জন্য প্রার্থী হইলে তাহার বিভাগীয় কর্তা কর্ণেল 
এভারেষ্ট তাহাতে বাদী হন যেহেতু সার্ভে বিষয়ে তাহার মত উপযুক্ত ব্যক্তি 
বিলাতেও মেলে না । জরিপ বিভাগে কর্্মকালে রাখানাথের সর্বগ্রধান কৃতিত্ব 
£এভারেষ্ট' আবিষ্কার । মেজর কেনেথ মেসন বলেন--”১৮৫২ খ্রীঃ একদিন এক- 
তব বাবু গ্তার জর্জ এতারেষ্টের পরবর্তী সার্ভেয়ার'জেনারেল সারু এও, ওয়ার 
ঘরে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈংশ্বরে চীৎকার করিয়! বলিয়া! উঠেন, মহাশয় আমি 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শিখর আবিষ্কার করিয়াছি” । পরে পার্‌ এগু.র ইচ্ছা 
অনুসারে এ পর্বতশৃঙ্গের নাম “মাউণ্ট এভারেষ্ট' দেওয়। হয়। রাধানাথ &৭ 
বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অঙ্বশান্ত্রে তাহার অসাধারণ বুুৎপত্তি ছিল। 

ডাঃ মহেক্রলাল সরকার--( ১৮৩৩--১৯০৪ থুঃ) -হাওড়ার পাইক- 
পাড়! গ্রামে তাহার জন্ম হয়। এম্‌, ডি পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করেন। তাহার পূর্বে মাত্র ৬চন্ত্রকুমার দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের এম্‌, 
ভি পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি এককালে চিকিৎস! জগতে সমস্ত সম্মানীয় 
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পদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ ওঁর” বাক্তি 
ছিলেন। তাহাকে চিনিতে হইলে একটী ঘটনার উল্লেখই ষথেষ্ট। তিনি যখন 
কলিকাতার সেরিফ সেই সময় বন্ধা-বিজয়ী লর্ড ডফরিণের সম্মানার্থ তাহাকে 
একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিতে অনেকে অন্থুরোধ করেন। তিনি তাহার 
উত্তরে বলেন, “আমি শেরিফ, সাধারণের অন্থরোধে আমাকে সভা আহ্বান 
করিতেই হইবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি লর্ড ডাফরিণকে বন্ধীয় ডাকাতি করার 
জন্ত কি প্রশংসাপত্র দেওয়। একান্ত কর্তব্য হইয়াছে?" 

বাঙ্গালাদেশে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার অগ্রদূত ছিলেন ডাঃ মহেস্ত্রলাল। 
১৮৭৬ থুঃ তিনি বহুবাজারে [1100190 48800198810 102 09 00161586100 
01 9016009 প্রতিষ্ঠ। করেন। সেখান হইতে বহু ছাত্র পাথেয় ও বৃত্তি 
লইয়া বিদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিয়া! জীবিক1 উপাজ্জনে সমর্থ 
হইয়াছে। অর্থেব অভাবে মন্েন্দ্রলাল তাহার কল্পনা কার্যে পরিণ্ত করিতে 
পারেন নাই । ১৯০২ সালে বহুবাজার বিজ্ঞান মান্দরে তিনি যে শেষ ব্ৃত। 
করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন; “যতটা আগ্রহমহকারে আমি এই প্রতিষ্ঠানের 
সেবা করিয়াছি তাহার অর্ধেক উৎসাহ লইয়া যদি আমি স্বীয় চিকিৎসা 
ব্যবসায়ে রত থাকিতাম তাহ! হইলে আমি নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় 
অর্থের সংস্থান করিতে পারিতাম।” তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসা জাগ 
করিয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং উহাকে বিশেষ লোকপ্ররিয় 
করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ধন্বগ্তরীর ম্যায় তাহার যশংলাত হইয়াছিল । 

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাসে সৌরীনত্- 
মোহনের স্থান অতি উচ্চে। তাহার প্সঙ্গীতসার সংগ্রহ* ভারত বিখ্যাত 
গ্রন্থ। হিন্দুনঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচার কল্পে তিনি অপাধারণ পরিশ্রম 
ও অঞ্জশ্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। গীতবাস্ত বিষয়ক বহু পুস্তক তিনি প্রণয়ন 
করেন। ফিলাডেলফিয়া ও অক্সফোর্ড হইতে তিনি “10080: 0৫ 110810% 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 


১৭০ 'আমরা বাঙ্গালী 
রাণী ভর্ঝনী-_বাজালীর উপনিবেশ পরিচ্ছেদ ৭৪ পৃষ্ঠ ষট্য ৷ 


হাজি মহম্মদ মহপীন-_১৭৩* গর মহম্মদ মহসীন হুগলীতে এন্গ্রহণ 
করেন। বাল্যকালে তিনি শ্বগৃহে বসিয়৷ দিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট 
আরবী, পারসী প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাহার মাতার ছুই বিবাহ, প্রথম 
পক্ষের স্তান ছিল একটা কন্ঠা, নাম মন্ন বেগম । মন্নুর পিতা আগা মোতাহার 
অগাধ ধনরত্ব ও বিষয় সম্পত্তি রাখিয়! মারা যান। তাহার মৃত্যুর পর মননুর 
মাতা অগ্লবিত্ত ফয়জুল্লাকে বিবাহ করেন। মহম্মদ মহসীন এই বিবাহের 
সম্ভান। মনু ও মহসীনের পিতা উভয়েই পারস্তদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহসীন বাঙ্গালার রাজধানী মুশিদাবাদে গিয়া কোরাণ ও 
সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতার অবর্তমানে মহমীন ভগ্নীর অভিভাবক 
হ'ন। উপযুক্ত বয়ঃগ্রাপ্ত। হইলে মির্জা সালাউদ্দিনের সহিত মন্নুর বিবাহ 
হয়। ভগ্মীর বিবাহের পর তিনি মক্কা, মদিনা, তুরম্ব, মিশর প্রভৃতি মুসলমান 
দেশ ভ্রমণ করেন। ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর মধ্যেই মনু বিধবা হইলেন। 
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্ত মনন, পুনরায় মহসীনের শরণাপন্ন হইলেন। সম্পত্তির 
আয় তখন ৫০১০০০২ টাকা হইবে। সংসারবিরাগী হইলেও মহদীনকে সে 
ভার লইতে হইল। ১৮০৩ খ্রীঃ মন্ন, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী মহসীনকে সমস্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়। ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে বান্দা 
আলী থা নামক জনৈক ব্যক্তি মন্প রর পোস্তপুত্র ঝলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিল 
এবং সম্পত্তির অধিকার দাবী করিয়া মহসীনের বিরুদ্ধে রাজঘারে অভিযোগ 
আনয়ন করিল। যাহা হউক, সে দাবী অগ্রাহা হইল। 


মহ্সীনের হারতে অর্থ অনর্থের মূল হইল না। গরীব ছুঃখী, আতুর» 
অন্ধ, হিন্টু মুসলমান জাতি নির্বিশেষে তাহার নিকট সাহাব্য পাইত। 
১৮০৬ ত্র: তিনি চরম দানপত্র স্বর! তাহার সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্ষে ব্যয়িত 
হইবার উদ্দেশ্বে দান করিলেন। আমিদারী, হীরা-জহরৎ সমঘ্তই 
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মস্জিদের ব্যয় ও বৃত্তি প্রভৃতির জন্য ও স্বজাতির কল্যাণ কীঁমনামু উৎ্মর্গ 
করিলেন। 

দুঃখের বিষয় মহসীনের নিয়োজিত মাতোয়ালীদ্বয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! 
দাতার দান নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। অতএব ১৮১০ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হ'ন। শ্রাদ্ধ প্রিভিকাউদ্দিল পর্য্যস্ত গড়াইয়াছিল ॥ 
এই গণ্ডগোলের মধ্যে মহসীনের সম্পত্তির আয় হইতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা 
সঞ্চিত হয়। উহাতে মহসীন কলেজ স্থাপিত হয় ও ইমামবাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ 
হয়। গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়া মহসীনের সম্পত্তির আয় ৫ হাজার হইতে 
দেড় লক্ষে ঈ্রাড়াইয়াছিল। “মহসীন ফণ্ড” হইতে বহু মুসলমান ছাত্র বৃদ্ধি পায়, 
অনেকগুলি মক্তব অর্থ সাহায্য পায় ও উচ্চ শিক্ষাভিলাধী মুসলমান ছাত্ররা 
অর্থানুকুলা লাভ করে। বাঙ্গালায় মুসলমান সমাজে মহসীনের তুল্য হিতৈষী 
ব্যক্তি কদাপি জন্মগ্রহণ করে নাই । বীহারা সস্তান অভাবে পোম্বপুত্র গ্রহণ 
করেন, মহসীনের উদাহরণ তাহাদের ঠচতন্ত সম্পাদন করিবে। 

রামদুলাল সরকার--কলিকাতার নিকটবর্তী দমদমার “'রেকজনি” 
গ্রামের বলরাম সরকার বর্গার ভয়ে যখন আসরপ্রসবা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা 
অতিমুখে পলা ইয়া আমিতেছিলেন, সেই সময় বিজন অরণাসস্কুল পথিপার্ে 
তাহার স্ত্রী একটি পুর্ন সন্তান প্রসব করেন--তিনিই রামছুলাল। মাজে অ।৯ 
বৎসর বয়সে রামছুলাল পিতৃমাতৃহীন হন। ছুইটি ছোট ভাইএর হাত ধরিয়া 
তিনি পিতামহের আশ্রয় ল'ন। পিত1 ছিলেন দরিদ্র, মাতামহ রামসুন্দর 
বিশ্বাস কলিকাতাবাসী হইলেও তাহার একমাক্র জীবিকার উপায় ছিল ভিক্ষা! | 
একদিন গঙ্গান্ানে আসিয়া! হাটখোলার মহাধনী ও কারবারী মদনমোহন 
দত্তের স্ত্রী রামদ্ুলালের মাতামহীর ছবরবস্থার কথা শুনিলেন। দয়ার্রচিতা 
দতগৃহিণী ছুঃস্থ পরিবারের সাহাধা করিবার উদ্দেগ্ে রামদ্ধলালের মাতামহীকে 
পাঁচ টাক! বেতনে পাচিক! নিযুক্ত করিলেন। দতবাবুদের প্রকাণ্ড সংসারে 
রামছুলালও ক্রমশঃ একটি স্থান করিয়া লইল। বাড়ীর ছেলেদের পুগ্থক 
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অবসর মত প্ঁয়া, লেখা কলাপাত ধুইয়া তাহাতে লিখিয়া ক্রমশঃ আপনার 
চেষ্টাতে রামছ্থুলাল ষোল বৎসর বয়সে হাতের লেখায়, বাঙ্গাল৷ পড়ায় ও অঙ্ক 
কষায় এমন বুযুৎ্পত্তি লাভ করিল যে একদিন দত্ত মহাশয় তাহাকে পরীক্ষা 
করিয়৷ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার অফিসে শিক্ষানবীন করিয়া দিলেন। 
একটিন ' ভয়ানক রৌদ্রে রামছুলাল বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না, অফিস 
কামাই করিল। দতৃমহাশয় সেদিন তাহাকে মৃদছধ তৎ্দন! করিয়া বলিলেন, 
প্বাপু, রৌদ্র ধূলার ভয় করিলে চাকুরি পাইবে কি করিয়া?” এই তিরস্কার 
রামছুলালের রক্ষা-কবচ হুইল। দ্বিতীয়বার রামছুলালের আর পদশ্থলন 
হয় নাই। 

কিছুকাল পরে রামছুলাল পাচ টাকার মাহিনায় দত্তবাবুদের অফিসে বিল- 
সরকারী কাজ পাইল। তাহাকে পদব্রজে দমদমা, ব্যারাকপুর। টিটাগড় 
প্রভৃতি স্থানে কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষায় হাটিয়া বিল আদায় করিতে হইত। 
কিন্তু বালক মাহিনার পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা ন! করিয়! কাজ করিয়া চলিল। 
মাহিনার টাকা জমাইয়া৷ যখন একশত হুইল তখন টাকা বাড়াইবার 
আশায় বাগবাজারের এক কাঠের আড়তে রামছুলাল তাহা] খাটাইতে 


দিলেন। | 
4» দরত্তমহাশয় তাহার শ্রম-সহিষুতা দেখিয়া! দশ টাকা মাহিনায় জাহাজ 


সরকারের কাজে বাহাল করিলেন। একাজে অনেক সময় গোরাদের কাছে 
সবুট লাখি খাইতে হইত, এবং নৌকা ডুবিয়া জীবনাবশানেরও আশঙ্কা ছিল। 
তথাপি কোন দিন রামছুলালকে কার্ষোয অবহেলা করিতে কেহ দেখে নাই। 
অরাস্ত কর্দলীপ্মা। তাহাকে সর্ধকর্থ্দে উপযুক্ত করিয়া! তুলিল। ক্রমশঃ তিনি 
ডুবোজাহাজের সদর কধিতে বেশ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। সেকালে 
জাহাজও ডুবিত বেশী। একদিন তিনি হুগলীর মোহনায় একখানি ডুবো 
জাহাজের সংবাদ পাইয়! পৃঙ্ধানুপুঙ্খরূপে সে বিষয়ে অন্ধুসন্ধান করিয়া তাহার 
একটি দর স্থির করিলেন। এ কাজে তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি 


অমর বাঙ্গালী ১৭৩ 


' তাহার সর্ধবিষয়ে অনুসন্ধিংসা গ্রবৃত্তি এত গরবল ছিল যে কোন্, কিছু কাণে 
আসিলে তাহার বিশদ অনুসন্ধান না করিয়! তৃণ্ট হইতেন না। 

একদিন রামছুলাল তাহার প্রতূর কার্ধেয বহু অর্থ লইয়া *টুলার* নিল।মে 
কতকগুলি দ্রব্য কিনিতে যান। কিন্তু তিনি বিলঘ্বে উপস্থিত হওয়ায় সে 
নিলাম পূর্বেই শেব হইয়া গিয়াছিল। দুঃখিত চিন্তে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন 
করিবেন মনে করিতেছিলেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন, সেই হুগলীর 
মোহনাব ডুবো জাহাজখানি নিলামে উঠিবে। তিনি কৌতুহলী হইয়া 
দীডাইয়া রহিলেন। নিলাম ডাক আরম্ত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন ষে 
মূল্য তিনি ধাধ্য করিয়াছিলেন তাহার সিব্মিল্যে জাহাজখানি বিক্রয় 
হইতেছে । তখন তিনি ১৪ হাজার টাকায় উহা! কিনিলেন। কিন্ত 
পরক্ষণেই একজন সাহেব আনিয়া! তাহাকে উহ। বেচিতে অন্থরোধ করিল। 
দর কাকি কবিয়া ১ লক্ষ ১৪ হাজাব টাকায় সাহেব উহা] কিনিয়া লইল। 
রামছুলাল গৃহে ফিরিয়া দত্ব মহাশয়েব নিকট সমস্ত ঘটন! বিবুতি করিয়া 
সমুদয় অর্থ তাহার সম্মুখে রাখিল। যেমন কর্মচারি, তাহার মনিবও তেমনি। 
উদার হৃদয় দত্ত মহাশয় নিজের ১৪ হাজার টাকা রাখিয়া লাভের একলক্ষ 
টাক রামছুলালকে ফেব দিলেন। 

এই মূলধনই রামছুলালের উন্নতির সোপান হইল। ইহার পর হইতে “ধূল! 
মুঠা ধরিতে সোণ! মুঠা” হইতে লাগিল। শীঘ্রই অনেক সন্ত্ান্ত বণিক তাহাকে 
বাবসায়ে অংশীদার করিয়া লইল। যে কারবারের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইতেন 
তাহাতেই প্রভূত লাত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি ধনকুবের 
হইয়। উঠিলেন। আমেরিকার বণিকেরা তাহাকে “জর্জ ওয়াশিংটনেশ্র 
ছবি উপহার দিয়াছিল। মান্দ্রাজে ছুঃভিক্ষ উপলক্ষে তিনি লক্ষ টাকা ও 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। কিন্তু লক্ষ্মীর বরপুন্র 
হইয়াও তাহার চরিঝ্রে অহঙ্কার কোন দিন স্পর্শ করে নাই। ক্রোরপতি 
হইলেও তিনি মনমোহন দত্তের চাকুরি ত্যাগ করেন নাই। যখন প্রতি 
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মাসে তিনি বু লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছিলেন তখন তিনি হাত পাতিয়া 
দত্তবাবুদের বাটা হইতে প্রতিমাসে ১০২ টাঁকা হিসাবে মাহিনা লইয়া 
যাইতেন। ধন্য মনিব, ধন্ত তাহার বেতনভোগী কর্মচারী । . 

রামকমল, মতি শীল, সাগর দত্ত, বৈকুণ্ঠ গুঁই__মতি শীল আট 
টাকা বেতনে, রামছুলাল পাঁচ টাক! বেতনে ও রামকমল আট টাকা বেতনে 
জীবন আরম্ভ করির! প্রত্যেকেই ব্যবস৷ দ্বারা ক্রোরপতি হইয়াছিলেন। 

রামকমল “এসিয়াটীক সোসাইটী'র অধীনে এক ছাপাখানায় আট টাকা 
'বেতনে কাধ্য আরম্ভ করেন । পরে বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা সেখানে কেরাণীর 
“পদে উন্নীত হ'ন। কেরাণী অবস্থায় উক্ত সোসাইটীর পুস্তকালয়ে অবসরকালে 
সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক পড়িয়। এরূপ জ্ঞানার্জন করেন যে সত্বরই টাকশালের 
দেওয়ানী পদে দুই হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত হ'ন। তিনি একখানি 
নুবৃহৎ ইংরাজী-বাঙ্গাল! অভিধান প্রণয়ন করেন। ইহারই পৌত্র হইতেছেন 
'বিখ্যাত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। রামকমল সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক এবং 
তৎকালীন সকল দাতব্য অনুষ্ঠান সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাদরী মার্শমান 
তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিজেন--“হেষ্টিংসের সমকালে দেশীয়দিগের মধ্যে 
জ্ঞানালোক বিস্তারে রামকমলের মত কেহ ছিল না।” 
«« মৃতি শীল আট টাকা বেতনে কেরাণী জীবন আরম্ভ করিয়! পরে ব্যবসা 
দ্বারা ক্রোরপতি হইক্লাছিলেন। তাহার গ্রতিষিত ীলস্‌ ফ্রী কলেজ' ভারতের 
শিক্ষাজগতে অশ্রুতপূর্বব কীন্তি। | 

ব্যারাক্‌পুর যাইতে গ্রযাওড ট্র্াঙ্ক রোডের উপর যে বিশাল বাগান-বাড়ীতে 
সাগরদত্ত অবৈতনিক বিস্তালয় ও হাসপাতাল দেখ! যায় উহা একজন স্বাবলম্বী 
বাঙ্গালীর কীর্তি । পাটের ব্যবসায়ে তিনি বনু টাকা উপার্জন করেন। সেকালে 
পাটের ব্যবনা বাঙ্গালীর হাতে ছিল, মাঁড়োয়ারী বা অন্ত ফোন জাতি পুরাস্তর 
উহা দখল করে নাই। সাগর দতের ভ্তায় সাধু ব্যবসায়ী দেখা যাইত না। 
"হার নিয়মনিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে। রাত্রে যখন তিনি ঘোড়ার গাড়ী 
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করিয়া গৃহে ফিরিতেন সকলেই বুঝিত রান্রি দশটা বাজিয়াছে, এবং আজকাল 
কেল্লার তোপের সহিত যেমন লোকে ঘড়ি মিলাইয়া লয়, সেইরূপ তাহার 
গ্রতিবেশীর! ঘড়ি মিলাইয়া লইত। 

বঙ্গদেশের আর একজন বিখ্যাত ব্যবপাদারের ব্যবসা-জীবন আরম্তের 
ইতিহাস অত্যান্ত কৌতুহলপ্রদ। একদিন গ্রীন্মকালে প্রাতঃশ্মরণীয় ঈশ্বরচন্ত্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় কটকে আসিয়। পৌছিলে একটি বালক আসিয়া তাহার নিকট 
একটি পয়স! চাহিল। দশ্বরচন্ট্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্পয়সা লইয়া কি 
করিবে ?” বালক বলিল, “মুড়ি কিনিয়৷ আমি কিছু খাইব, ও বাকী মার জগ্থ 
লইয়া! যাইব।” বিস্তাসাগর মহাশয় বলিলেন,--প্যদি চারিটি পয়সা দিই ?* 
বালক উত্তর করিল-__“ছুই পঞ্সসায় আমি মুড়ি খাইব, ছুই পয়সা! মাকে দিব।” 
বি্াসাগর মহাশয় বলিলেন--প্যদি আট পয়স! দিই ।* এবার বালক বলিল-_. 
“চার পয়সার মুড়ি কিনিয়! মা ও আমি খাইব, আর বাকী পয়সায় পাকা আম 
কিনিয়া তাহা বেচিয়া কিছু লাভ করিব” বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিলেন, এ 
উর্বর জমিতে ফসল ফলিবে। তিনি বালককে একটি টাকা দিলেন। এই 
ঘটনার এক বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় কটক গিয়! দেখিলেন 
বালক একটি সুন্দর দোকান খুলিয়াছে। এই বালকটিই বৈকুঠনাথ গু'ই। 
তিনি ১৮ বৎসর বয়নে মাত্র ১৫০২ মূলধন লইয়া কলিকাতায় একটি দোকান 
খুলেন। কালে তিনি বস্ত্রের কারখান! স্থাপন করেন। তাহার কারখানায় 
প্রস্তত কাপড়ের নাম ছিল-_-মালদহ, থলিলি, স্ুরেষা, নবাবী, চিলমিখানা 
ইত্যাদি। বিদেশে--দক্ষিণ আফ্রিকা, এডেন, কায়রো! প্রভৃতি স্থানে এবং 
ভারতে-_বোম্বাই, কালিকট, বন্মা প্রভৃতি স্থানে চা কারখানায় প্রস্তত 
বস্থাদি রপ্তানি হইত। 

চিন্তামণি ঘোষ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মহেশ ভা চার্যয-- 
চিস্তামণি ঘোষ তের বৎসর বয়সে ১০২ টাকা. মাহিনায় 'পাইওনিয়ার” লংবাদ- 
পত্রের ছাপাখানার চাকুষ়্ীতে জীবন আরস্ভ করেন। ছেলেবেলা হইতে 
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ব্যবসা সন্বন্ধীয়/পুস্তক পাঠ করিয়! ব্যবগার দিকে তাহার ঝোঁক পড়ে। চাকুরী 
অবস্থায়ই তিনি অংশীদার রূষ্তে একটি কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। মাত্র 
৩৫ বৎসর বয়সে তিনি ২৫২ পেন্সন লইয়া শ্বাধীনভাবে ছাপাখানার কার্ধ্য 
আরম্ভ করেন। আজ এলাহাবাদের “ইত্ডিয়ান প্রেস” ভারতবর্ষ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 
বৃহতম মুদ্রাযস্ত্র। হাজার হাজার লোক আজ এই প্রেসে কাজ করিতেছে 
এবং ইহার শাখা-প্রশাখা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তারিত হুইয়াছে। 

গুরুদাস একদিন মাত্র-চারি-আনা মূলধন লইয়া! কলিকাতা র রাস্তায় পপ্রিকা 
বিক্রয় করিয়া! জীবন আরম্ভ করেন। কালে তিনিই বাঙ্গলার কবি, নাট্যকার, 
উপন্তাসিকগণের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দাত। হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী 
তাহার নিকট চিরদিন কৃতঙ্ঞ থাকিবে। বাঙ্গাল! ভাষার বর্তমান উন্নতির 
কারণ তাহার উৎসাহ ও অর্থান্ুকুল্য। দরিদ্র অথচ শক্তিমান লেখকদের 
তিনিই সাধারণ্যে পরিচিত করিয়৷ দিয়াছেন। “গুরুদাস লাইব্রেরী বাঙ্গাল! 
দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান। ইঁহারাই প্তারতবর্ষ* নামক 
মাসিকপত্র্ের প্রকাশক। 

মহেশচন্ত্র একজন কৃতকর্খা ব্যক্তি । তাহার অধ্যবসায়) সততা ও কর্মশক্তি 
আদর্শস্থানীয়। “বটকৃষ্ট পাল' কোম্পানীর পর তিনিই শ্রেষ্ঠ ওষধ বিক্রেতা । 
তিনি অল্প দামের হোমিওপ্যাথি ঁধধ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-গ্রন্থ এদেশে 
বহুল প্রচার করিয়! গরীব বাঙ্গালীর যে উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অধ্যবসায়গুণে সহায়সম্পদ্হীন ছুঃস্থ বাক্তি 
দেশ ও সমাজের কত উপকার করিতে পারেন, মহেশচন্দ্র তাহারই প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ। | , 

বটকৃঝ প্মল, স্যার রাজেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায়--বটকষ। পাল 
পাটের গদিতে চাকুরী করিবার' কালে একবার নৌকাডুবি হইয়া! জীবনাস্ত 
হইতে অতিষষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে তিনি ছয় টাকা মাহিনায় একটি 
মশলার দোকানে চাকুরী করেন। ক্রমে নিজে ধধের দোকান খোলেন। 
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পুরাতন ওষধ তিনি বিক্রয় না করিয়া ফেলিয়া দিতেন, তখাপ্রি খরিদ্দারকে 
বেচিতেন না। ফলে তাঁহার এরূপ স্থনাম হয় যে কালে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে 
তাহার ওষধের দোকান ও কারখান! সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 
তাহারই পুত্র হরিশঙ্কর পাল সরকার হইতে স্যার উপাধি পাইয়াছেন ও 
কলিকাতার মেয়র পদেও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখাজ্জি-__-২৪ পরগণার ত্যাবলা গ্রামে মধ্যবিত্ত 
ব্রাহ্মণবংশে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি 
সেকালের ব্যবস্থামত প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন কিন্তু পরীক্ষায় 
কতকাধ্য হইতে পারেন নাই। তিনি পাঠ্যাবস্থায় অর্থাভাবে ভবানীপুর 
বেলতল! হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে হাটিয়া৷ পড়িতে যাইতেন। তাহার 
ভাগ্য স্প্রসন্ন হয় আলীপুর চিড়িয়াখানার বাগানে । একদিন তিনি উক্ত 
বাগানের সুপারি্টেন্ডেপ্ট বন্ধুবর রামব্রন্ধ সান্তালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়া দেখেন একটা সাকো তৈয়ারী লইয়া মহা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। 
এক সাহেব রাজমিন্ত্রীকে কিছু'তই কাজ বুঝাইতে পারিতেছেন না। 
রাজেন্দ্রনাথ ম্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া মিস্ত্রীকে সাহেবের বক্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। 
সাহেব খুশী হইয়া তাহাকে একখানি কার্ড দিয়া দেখা করিতে বলিলেন। 
এ সাছেব আর কেহ নহেন, ব্র)াডফোর্ড লেস্লী--কলিকাত। কর্পোরেশনের 
চিফ ইঞ্জিনিয়ার । এই পরিচয়ই রাজেন্দ্রনাথের উন্নতির সোপান হইল। পলতায় 
জলের কলে তিনি কণ্টাক্ট পাইলেন। এ সময় সামান্ত এক হাজার টাকা 
মূলধন সংগ্রহ করিতে ত্বাহাকে লভ্যাংশের অর্ধেক ভাগ দিতে হইয়াছিল। 
পরে বহুদিন ত্বাহাকে লভ্যাংশ ও হুদ ছুইই দিবার অঙ্গীকারে মূলধন সংগ্রহ 
করিতে হইয়াছিল। পলঙার জলের কলঃ কলিকাতার জলের কলের 
পাইপ বসানো, হুগলির আদালত বাড়ী নির্মাণ প্রভৃতি কর্মে তিনি 
মান ও অর্থ ছুইই লাভ করেন। এই সময় তাহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হুইলে 
২৬ বৎসর বয়সে যাদুমণি দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি 
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১৮৯২ সালে মার্টিনের সহিত ভাগে “মার্টিন কোম্পানী” গঠন করেন। 
অল্পদিনেই মার্টিন কোম্পানীর নাম ভারতবিখ্যাত হইয়া পড়িল। জীবনের 
অপরাহে তিনিই ছিলেন মার্টিন কোম্পানী, বার্ণ কোম্পানী, ইও্য়ান 
আয়রণ এণ্ড টাল কোম্পানী এবং ইওিয়ান ষ্ট্যাপ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীর 
সর্বময় কর্ত!। দীর্ঘকাল ধরিয়া! সমস্ত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কমিটা- 
কমিশন প্রভৃতিতে তিনি সভ্য ও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। 
তীহার উপাধিগুলি দেখিলে তাহার কর্মময় জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়-- 
স্তার ' রাজেন্দ্রনাথ মুখাজ্জি, কে-দি-আই-ই, কে-সি-তি-ও১ ডি-এস-সি, 
এম-আই-ই, এম-আই-এম্ই, এফ-এ-এস্‌-বি | 

৮২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হ"ন। মৃত্যুর সময় পর্য্স্ত তিনি 
প্রতাহ দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অফিসের কাজ দেখিতেন দেশের 
ও স্বগ্রামের কথা তিনি কখন ভূলেন নাই | কর্মচারীদের প্রতি তাহার স্বেহ 
পুত্রোপম ছিল। 

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-_গরীবের সন্তান হইয়। মেধা ও বুদ্ধি- 
বলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রথম বাঙ্গালী ভাইস্-চ্যান্সেলার। তিনি নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্্র ছিলেন। সে যুগে তাহার আদর্শ জীবন বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খল! আনিতে 
যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট গবেষণ। করিয়াছিলেন 
এবং কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হ্বদেশী যুগে জাতীয় 
বিশ্ববিস্তালয়ের পাঠ্যনির্বাচন ও নিয়মাবলী প্রণয়নে তিনি কঠোর পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। 

কবি দ্বিজেজ্জলাল রায়-*তিনি গবর্ণমেণ্টের ধুত্তি লইয়া বিলাতে রৃষি- 
বিদ্যা! শিক্ষা করিতে যান। দেশে ফিরিয়া তিনি ডেপুটী চাকুরী গ্রহণ করেন। 
এই চাকুরীর সময়েই তাহার বিখ্যাত নাটকগুলি লিখিত হয়। “ছুর্গাদাস*, 
“মেবার পতন” *চন্ত্রগুপ্ত" প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটক তাহার অমর দান। 
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তিনি হান্তরসিক ছিলেন। তাঁহার হাসির গান তুলনাবিহীন। , যতদিন 
বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি বর্তমান থাকিবে, ততদিন 
তাহার “বঙ্গ আমার জননী আমার “যেদিন স্থুনীল জলধি হইতে”, “জননী, 
বঙ্গভাষা আমি এ জীবনে” “ভারত আমার ভারত আমার” প্রভৃতি 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাহারই সম্পাদনায় 
"ভারতবর্ষ* মাসিকপত্র প্রকাশ করিবার সন্কল্প হয়, কিন্তু পত্রিকাথানি 
বাহির হইবার পূর্বেই ১৩২০ সালের ৩র] জ্যোষ্ঠ হঠাঁৎ সন্ন্যাসরোগে তিনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। 

লর্ড মত্যেন্দ্রপ্রসন্ন জিংহ-_বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ খ্রীঃ 
ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে মুন্দেফী চাকুরীর জন্য একদিন ধিনি লালায়িত 
ছিলেন, উত্তউরকালে তিনি কলিকাতার হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার 
বপিয়া৷ গণ্য হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম 4৫500866 00109181 
হন ও বড়লাটের শাসন পরিষদে প্রথম “ভারতীয় ল” মেঞ্ছর' পদ লাভ 
করেন। তিনি ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্্রে প্রবেশ লাভ করিয়া কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। মহাযুদ্ধের অবসানের পর ফ্রান্সের ভার্সেই 
নগরে যে সন্ধিপত্তরর স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে তিনি তারতের প্রতিনিধি হিসাবে 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। তিনিই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ ভারতীয় ঘিনি 
“লর্ড” উপাধিতে ভূষিত হৃইয়াছেন। তিনিই একমাঞ্জ তারতীয় যিনি “সহকারী 
ভারত সচিবের” প্র অলঙ্কৃত। করিয়াছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ধিনি 
স্থায়ীভাবে প্রাদেশিক লাট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পর্বহার ও 
উড়িস্তার+ লাট পদ প্রাপ্ত হ'ন। 

দ্বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন--ঢাক৷ জেলার বিক্রমপুর পরগণার তেলিরবাগ গ্রাম 
তাহার পত্রিক বাসভূমি। তাহার পিতার মাম ভুবনমোহন দাস, মাতার 
নাম নিম্তারিণী। ভূবনমোহন ব্রাক্ষধর্ গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ বি.এ, পাশ 
করিয়া চিত্তরঞ্জন বিলাত যাত্র|! করেন। বিলাতে তিনি অসংখ্যবার প্রকাশ 
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সতায় বক্তৃতা দিয়াছেন। সিভিল সাভিস পরীক্ষায় অনুতবীর্ণ হইয়া! তিনি 
ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৮৯৩ শ্রী: দেশে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে খণদায়ে 
তাহার পিতা দেউলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন একটি অভিনব 
কাজ করিলেন। সমস্ত মহাজনের খতে নিজ নাম দস্তখত করিয়া পিতার 
সহিত তিনি দেউলিয়া! নাম কিনিলেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ তিনি বাসম্তীদেবীকে 
বিবাহ করেন। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া তিনি কঠোর অধ্যয়ন 
আরম্ভ করেন এবং এই বিষম প্রতিযোগিতার দ্দিনে অল্পে অল্পে প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে থাকেন। তারপর ১৯০৯ সালে আসিল আলিপুরের যুগান্তকারী 
বোমার মামলা--খষি অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র গ্রভৃতি ভারতে ইংরাজ 
সাম্াজ্যধ্বংসের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলেন । চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন 
করিলেন। মাসের পর মাস মোকদ্দম! চলিল, নর্টন সাহেব গভর্ণমেপ্ট' পক্ষে 
বাবহারজীবি ঈড়াইয়াছিলেন। এই মকদমায় চিত্তরগ্রনের প্রতিভার সম্যক 
উন্মেষ হুয়। শেষ পর্যান্ত তাহার সকল শ্রম সার্থক হইল। অরবিন্দ নির্দোষ 
প্রমাণিত হইয়া বেকলগুর খালাস পাইলেন । এইরূপ সঙ্গীন মকদ্দমায় জয়লাভ 
হওয়ায় তাহার যশ দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, মনক্কেলে তাহার ঘর ভরিয়া 
উঠিল। অরবিন্দের মকদ্দমায় ও ঢাকার বড়যন্ত্র মামলায় তিনি বিনা পারি- 
প্রত্্্কে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থের আগমনে তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত 
হইল না। পিতৃখণের কথ তিনি ভূলিলেন না! মহাজনদের ডাকিয়া নিজ 
উপাজ্জিত অর্থ হইতে কড়ায় গণ্ডায় ৬৪ হাজার টাক গনিয়৷ দিলেন। 
বিচারপতি জজ ফ্লেচার সাহেব মুক্কিপত্রের রায়ে লিখিয়াছিলেন--”এমন 
অযাঁচিতভাবে সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া দেউলিয়া নাম ঘুচাইবার চেষ্টা 
আমি আর কখন দেখি নাই।” চিত্বরঞ্জনের এই কীর্তি সমগ্র দেশের 
চিত্ত রঞ্জন করিল। 

এই সময়ে গাহার মাসিক আমন চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকায় উঠিল। 
তাহার দানও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। কেবল শত দহত্র টাক 
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দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই। চীদপুরের শ্রমিক বিভ্রাটকালে 
্রীমার-ধর্ম্ঘট হওয়ায় পল্মার ভীষণ বাত্যাহত বক্ষে ক্ষুদ্র নৌকায় চাপিয়া 
জীবন বিপন্ন করিয়! তিনি গোয়ালন্দ হইতে টাদপুর যান। ৯৯*৫ খ্রীঃ 
হইতেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২ সালে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়! বাধিক ৫ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবস! ত্যাগ 
করেন। রাজা ফকির সাজিলেন। ইহার পর ১৯২১ সালে তিনি কারাবরণ 
করেন। ১৯২২ সালে তিনি গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হু'ন। তারবেশ্বর 
সত্যাগ্রহে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । তাহার নেতৃত্বকালে তিনি বঙ্গীয় মন্ত্রী! 
বারগ্বার ভার্গিয়া দেন। কলিকাতা মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে তাহার 
স্বাস্থ্য শঙ্গ হয় এবং দাঙ্জিলিং প্রবাসে হঠাৎ ইহলীল! সম্বরণ করেন। সাহিত্য 
জগতেও তাহার দান অকিঞ্চিংকর নহে। তাহার “সাগর-সঙ্গীত” বাঙ্গালীর 
শ্রাধার জিনিষ। তিনি ব্রান্ষমমাজতুক্ত হইলেও পরম বৈষব ছিলেন। 
তাহার শব-শোভাযাত্রা ভারতে কেন, জগতে অতুল। এরূপ মর্মান্তিক 
শোকোচ্ছাস কেহ কখনও শুনে নাই, দেখে নাই। মহাত্মা গান্ধী সেই 
শোভাযাক্রা! নিয়ন্ত্রণ করেন | কৰি রবীন্দ্রণাথ সত্যই বলিয়াছেন-- 
“এনেছিল সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, 
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দ্বান।” 

মৃত্যুকালে তাহার বয়ন ৫৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল 

নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও বাঙ্গাল! রঙগমঞ্চ-_গিরীশচন্দ্রকে 
বুঝিতে হইলে বাঙ্গালার নাট্যশালার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনা কর! 
প্রয়োজন। প্রাচীনকালের ভরতমুনির প্রণীত ভারত-নাট্যশান্ত্র পাওয়া যায়। 
ইহা সম্ভবতঃ গ্রীষ্টের ছুই শত বর্ষ পূর্বে লিখিত। ইহাতে দেখা যায় নাটকের 
প্রবৃত্তি ছিল চারি রকম--আবন্তী, দাক্ষিণাতা, পাঞ্চালী ও ওডুমাগধা। 
৬হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, “গড্রমাগধী যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার 
মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ধক, ব্রন্মোতর, 
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ভার্গব, মার্গব, প্রাগৃজ্যো তিষ, পুলিন্ব, বৈদেহ, তাআলপ্ত প্রভৃতি দেশ নাটকের 
প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত । এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহার! প্রহ্মন ভালবাসিত, 
ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, কথোপকথন ভালবাসিত; স্ত্রীর ভূমিকায় 
অভিনয় আদৌ ভালবাসিত না) গান, বাজনা, নাচ--এসব ভালবাসিত না। 
কি আশ্চধ্যের বিষয়, অমৃতলাল বন্থর মুখে শুনিতে পাই, এখনও রাঙ্গালীরা 
নাচ গান তত পছন্দ করে না।” 

আমাদের দেশে যেমন প্রথম বাঙ্গাল! সংবাদপত্র গ্রকীশ করিয়াছেন মিশ- 
নারী কেরী, তেমনি প্রথম বাঙ্গালী অভিনেতা লইয়া প্রথম নাটকাভিনয় 
করিয়াছিলেন হেরেসাম লেবেডেক নামক একজন শ্বেতাঙ্গ ( ১৭৯৫ খ্রীঃ )। 
কিন্তু এ অভিনয় ইংরাজিতে হয়। ইহার পর হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে 
( ১৮১৭ খ্রীঃ) ডিরোজিওর ছাঞ্্রগণ নাট্যাভিনয় লোকপ্রিয় করেন। কিন্তু 
তাহাও ইংরাজীতে। 

১৮৩? খ্রীঃ শ্তামবাজারে নবীন বন্থুর বাটীতে প্রথম স্ত্রী অভিনেত। লইয়া 
অভিনয় হইয়াছিল। পরে সিমলার ছাতু বাবুর বাড়ী, কালীগ্রসন্ন সিংহের 
বাটী, ঠাকুরবাড়ী গ্রভতিতে অভিনয় আরম্ভ হইল। ব্রহ্ষানন্দ কেশবচন্ত্র ও 
ুর্দর্য ব্রাহ্ম গ্রতাপ মভুমদার মহাশয়ও অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। 
তৎপরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টীয় চূচুড়ায় “লীলাবতির” সর্বাঙ্গস্ন্দর অভিনয় 
হওয়ায়, উহার প্রতিযোগিতায় কলিকাত] সহরে গিরীশচন্ত্র, অর্দধেন্দু মুস্তফী, 
অমুতলাল প্রমুখ অভিনেতাগণ “লীলাবতী” অভিনয় করিলেন। এই অভিনয়ের 
এরূপ সুখ্যাতি হইল যে নাট্যামোদীর! ১৮৭১ খ্রীঃ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ খুলিতে 
সাহস করিলেন। কিন্তু উহার নাম লইয়! গিরীশচন্দ্রের সহিত অপরাপরের 
বিচ্ছেদ হইল | *ন্তাশানাল থিয়েটার” নাম ঠিক হওয়ায় গিরীশ বাবু বলিলেন, 
“যে থিয়েটারের পোষাক নাই, ষ্রেজ নাই, অর্থ নাই তাহাকে জাতির মুখপাত্র 
করিয়া দাড় করাইতে আমি কিছুতেই রাজী নহি.” এই মনোভাবে আমর! 


গিরীশ বাবুর দঠিক পরিচয় পাই। 
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তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতাও ন'ন, নট হিসাবে তিনি অর্ধেন্দুর 
সমকক্ষও ছিলেন না । তথাপি তিনি বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের জনক বলিয়া পরিচিত। 
ইহার কারণ তাহার লিখিত নাটক না পাইলে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ অস্কুরেই বিনষ্ট 
হইত। অতীতের কোন আদর্শের সাহায্য না পাইলেও গিরীশচন্্র রজালয়ের 
যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা! একেবারেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন নহে। 
তিনি সর্বদা উচ্চ নৈতিক আদর্শ স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি বলিতেন-. 
বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দ্বারা অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘ্বণার উদ্রেক করা যায়, 
অনেক কদাচারী শাসিত হয়। নীতি শিক্ষা, রাজনীতিক শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ হইতে 
দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চের কাধা দেশের কার্য” তাহার “বিষমঙ্জল”, “ঠৈতন্ত- 
লীল।”, পপ্রফুল্”, প্শস্করাচার্ধয” প্রভৃতি এই উদ্দেগ্তেই লিখিত। পুরাণাদির 
গার্স্থ্য-জীবনের আদর্শ-চিত্রগুলি তিনি তাহার পৌরাণিক নাটক গুলিতে গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং সামাজিক নাটকগুলিতে বাঙ্গালীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদনের 
অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এতিহাসিক নাটকগুলিতে তাহার রাজনৈতিক 
গ্রতিতার ও দেশগ্রীতির জলন্ত প্রমাণ পাই। তাহার নাটকের ভাষা! ও ছন্দ 
সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে স্থুখপাঠ্য। তাঁহার ইংরাজী নাটক অনুবাদ 
করিবার শক্তি ছিল অনন্ঠসাধারণ তিনি পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শিষ্য 
ছিলেন। রামরুষ্ণদেব বিবেকানন্দ অপেক্ষা তাহাকে কম ভালবাসিতেনু না। 
স্যার আশুতোবৰ মুখোপাধ্যায়--১২৭১ হী: আশুতোষ বাঙ্গালীর এক 
শুভ মুহূর্তে দক্ষিণ কলিকাতায় ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
ছিলেন উদার হৃদয় বিখ্যাত ভাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ। পিতা পুত্রের বিদ্াশিক্ষা- 
বিষয়ে পকান্তিক যত্বর লইতেন। আশুতোষ এফ, এ হইতে প্রেমচাদ রায়টাদ 
পর্যযস্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। আশুতোষ ২৫ বৎসর 
বয়সে রাসধিহারী ঘোষের আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়া হাইকোর্টে যোগ দেন। এ 
সময়েই তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সভ্য নির্বাচিত হন। মৃত্যুর দিন পর্য্যস্ত তিনি 
সনেটের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে ভারতীয় ইউনিভাবসিটি 
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কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হ'ন। ১৯১৭ সালে *ন্তাডলার কমিশনের*ও তিনি সভ্য 
ছিলেন। তিনি ওকালতি করিবার সময় অস্কশান্ত্রে গবেষণ| করিয়৷ কয়েকটি 
মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি হাইকোর্টের জজ হ'ন। 
তিনি দশ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলোর ছিলেন ও 
তিনবার এসিয়াটাক মোসাইটার সভাপতি হ*ন। লাঁট লিটনের নিকট তাহার 
লিখিত পত্র এক মাত্র বঙ্গ-শার্দল তেজন্বী আশ্ুততোষেই সম্তবে। হাইকোর্ট 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ডুমরাঁও রাজার মোকদ্বমা চালাইতে গিয়া 
পাটনাতে হঠাৎ তাহার জীবনলীল! সাঙ্গ হয়। 

মানুষ হিসাবে তিনি বোধ হয় আরও বড় ছিলেন। মাতার আদেশে 
তিনি লর্ড কাঞ্জনের দ্বার। বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। 
তাহার মাতাও কম তেজন্থিনী ছিলেন না। আশুতোষ যখন হাইকোর্টের জজ 
হওয়ার সংবাদ মাতাকে দিলেন, উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “চাকুরী যত বড়ই 
হউক, গোলামী ছাড়া আর কি?” আশ্ততোষ অত্যন্ত সম্তানবৎসল ছিলেন। 
স্নেহের কন্তা কমলার অকাল বেধব্য তাহাকে মন্নাহত করে। আত্মীয়গণের 
অন্থরোধ উপরোধ, সমাজের ভ্রুকুটী, আচার ব্যবহারের দৃঢ় সংস্কার সকলই 
উপেক্ষা! করিয়া তিনি বিধবা কন্তার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। ছাত্রেরা 
তাহার শিকট বান্ধবের স্নেহ পাঁইত, আশ্রয়হীন বিদ্বন্মগুলী অযাচিত সাহাধ্য 
পাইত, অধিনন্থ কর্মচারীরা অফুরস্ত সহান্মভূতি পাইত| বহুবিধ শাস্ত্রে তাহার 
অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নির্ভিক রসপ্রিয় পুরুষসিংহ আশ্ততোষ সম্বন্ধে একটি সুন্দর 
গল্প আছে। গ্টাডলার কমিশন উপলক্ষে একদা তিনি ট্রেণে ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন। একটি ষ্টেশনে তাহার কামরায় একজন উচ্চপদস্থ মিলিটারীসাহেব 
উঠিয়া দেখিলেন তিনি নাগরা জুতা খুলিয়া! রাখিয়া! বিমাইতেছেন। 
ধৈ্যযচ্যুত সাহেধ তাহার জুতা জোড়াটী জানাল! দিয়! চলত্ত ট্রেদ হইতে 
ফেলিয়। দিয়া ছকের গায় নিজের কোট খুলিয়া আসনে শুইয়া পড়িলেন। 
আশুতোষ কোন বাদ প্রতিবাদ না করিয়া আহে আস্তে উঠিয়া! সাছেবের জামা, 
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যাহাতে টাকা, পয়সা, টিকিট প্রভৃতি ছিল, জানালা গলাইয়! চলত্ত ট্রেন হইতে 
ফেলিয়া দিলেন। সাছেব তখন অগ্নিশন্মা হইয়া গঞ্জন করিয়া জিজ্ঞাস! করিল, 
পতুমি আমার কোটটি কি করিলে?” উত্তরে আশুতোষ বলিলেন, “কোটটিকে 
আমার নাগরা জুতা আনিতে পাঠাইয়াছি*। আশুতোষের সোপাধি নাম ছিল, 
“অনারেবল জষ্টিস্‌ স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে-টি, এম-এ, পি-আর-এস্‌, 
ডি-এল্‌, ডি-এস্‌-পি, পি-এইচ-ডি, এফ-আর-এ-এস্‌, এফ-আর-এস্‌, এস-ই, 
সি-আই-ই, ডি-লিটু, সি-আই-ই, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচপ্পতি, সধ্ুদ্ধাগম চত্রবর্তী।* 

আশ্ততোষ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ছুইটি কারণে--বঙ্গভাষার পরীক্ষা 
বাধ্যতামূলক করিবার জন্ত, এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য। 
এই দুইটি বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহার নিকট চিরখণী থাকিবে । তাহার দৃষ্টান্ত 
দর্শনে আজ দারা ভারতবর্ষে সেই নীতি অবলম্বিত হইতেছে । 

রাসবিহারী ঘোষ ও তারক পালিত--রাসবিহারী ঘোষ, ডি-এল্‌ 
(১৮৪৫-১৯২১) বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। উহার তুল্য আইনজঞ 
ভারতবর্ষে কখনও জন্মায় নাই। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। 
তিনি মৃত্যুকালে বহলক্ষ টাকা মূল্যের ( আহুমানিক ৯৮ লক্ষ টাকা) সম্পত্তি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সায়েন্স কলেজের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। 

তারকনাথ বিখ্যাত বারিষ্টার ছিলেন। তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
জাতীয় বিশ্ববি্ালয়ে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তাহার অধিকাংশ 
সম্পত্তি (অনুমাণিক মূলা ১৫ লক্ষ টাকা) দায়েন্দ কলেজে দান করিয়া 
গিয়াছেন। 

আচার্ধ্য স্যার, জগন্ীশচজ্দ্র বন্থু-জগদীশের পিতা তগবান্চন্ 
দৌর্দাগুপ্রতাপ হাকিম ছিলেন। জগণদীশের বাল্যকালে জেল-প্রত্যাবৃন্ত এক 
নামজাদ! ডাকাত পূর্বব পেষা ত্যাগ করিবার অঙ্গীকারে তাহাদের গৃহে পরি- 
চারক নিযুক্ত হয়। তাহার নিকট জগদীশ ডাকাতদের নানাগ্রকার বীরত্ব- 
কাহিনী শ্রবণ করিতেন। বাল্যকাল তিনি যাত্রা কথকথ বড় ভালবামিতেন। 


১৮৬. আমরা বাঙ্গালী 


১৮৮০ সালে যখন বর্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া! মহামারী দেখা দেয় তখন 
ভগবান্চন্ত্র ছিলেন সেখানকার সরকারী কমিশনার । ছাত্রহিসাবে জগদীশ 
খুব মেধাবী ছিলেন না। কেন্ধিজে ট্রাইপস্‌ পাশ করিয়া! ও লগুনে ডি-এস্‌-সি 
উপাধি লইয়া চারিবসর পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। জগদীশের 
ভগিনীপতি আনন্দ মোহন বন্গুর চেষ্টায় তিনি প্রেসিডেম্দি কলেজে চাকুরী 
পান। তাহার মৌলিক গবেষণ। ও প্রবন্ধাদির জন্ত লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 
তাঁহাকে ডি-এস্‌-সি উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর তিনি ইংলগ্ডে 
গিয়! বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুনাম অঞ্জন করেন। পুনরায় ১৯০০ সালে প্যারি 
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে “বক্তৃতা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা অর্জন 
করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়া যে একই 
ভাবে সম্পাদিত হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা আরস্ত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি স্তার্‌ 
উপাধি পান। ১৯১৭ সালে বন্থ্‌-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্টিত হয়। ইহার উৎসর্গ 
পত্রে লেখা আছে--সভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান 
মন্দির দেব চরণে নিবেদন করিল!ম।* এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক ২ বৎসর 
পরে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র উচ্চাঙ্গের দেশ প্রেমিক 
ও বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন । 

বিছ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য বাহির করেন, তাহাই জগতে' বিনা- 
তারের বার্তা প্রেরণের স্থচনা করে। ১৮৯৪ থুঃ নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি 
কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। আচার্ধ্য গ্রফুল্পচন্জের ঘরে 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভূত হইল, মধ্যের দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করিতেছে 
তাহার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের পূর্বতন অধ্যাপক ফাদার লাফ; ঘর ভেদ 
করিয়া পার্খববর্ভী অধ্যাপক পেড্লারের ঘরে এঁ বিছ্যাৎং-তরঙ্গ পৌছিয়া একটা 
পিস্তল ছু'ড়িল।” এই আবিষ্কার কাহিনী জগতে প্রচারিত হইল। মার্কনি 
প্রবর্তিত মন্ত্র ইহার পরে দেখা দিয়াছে। জগদীশচন্ত্র যদি মার্কনির ন্যায় তাহার 
যন্ত্রের পেটেপ্ট লইতেন তাহা হইলে বহু লক্ষ টাক আয় করিতে পারিতেন। 
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তিনি জগতের জ্ঞান বিস্তারের জন্ত গবেষণা করিয়াছেন, অর্থের জন্ত নয়। 
বছ-ক্রোরপতি এক জাহাজের অধ্যক্ষকে তিনি এ প্রকার যুক্তি 'দেখাইয়া 
পেটেণ্ট লইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । 

তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক জীবনে কি আশ্চর্যজনক এক্য রহিয়াছে, 
ইহা যন্ত্রপতি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। 

মহাত্মা শিশিরকুমার ও মতিলাল--ঘোষ ভ্রাতাদ্বয়ের জীবনী বলিতে 
গেলে পঅমৃতবাজার পত্ত্িকা”্র কথা বলিতে হয়। যশোহরের একটি 
অপরিজ্ঞাত পল্লী ঘোষ ভ্রাতাগণের বাসভূমি। তিন শত টাকা মূলধন 
লইয়া শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিয়া একটি গ্রেস ও উহার সরঞ্ামাদি 
ক্রয় করেন এবং গ্রামে কম্পোজিটার মেলা অসম্ভব বলিয়া নিজেই সে কার্য্য 
শিক্ষা করিয়া লন। ১৮৬৮ খ্রীঃ “অযুতবাজার পত্রিকা” বাহির হয়। চাবি 
বৎসর পর ইহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। বাঙ্গাল] ও ইংবাজী উভয় 
ভাষাতেই ইহা তখন প্রকাশিত হইত । লর্ড লিটন যখন দেশীয় ভাষায়: 
গ্রচারিত সংবাদপঞ্জের স্বাধীনতা হরণ করিতে অগ্রসর হন, তখন “পত্রিকা” 
ইংরাজীতে প্রকাশিত হইল। একদ| বাঙ্গালার ছোটলাট শ্তার এ্যাস্লি 
ইডেন শিশিরকুমারের সহিত গবর্ণমেণ্টের একটি আপোষ বন্দোবস্তের প্রস্তাব। 
করেন, উত্তরে শিশিরকুমার উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, “আপ্নার 
কি ইচ্ছা, দেশে একজনও স্বাধীন ও সাধু সংবাদপত্র সম্পাদক থাকিবে না”। 
ইল্বার্ট বিল আন্দোলন, গায়কোবাড় ও রেওয়ার মহারাণীর সিংহালনচ্যুতি, 
কাশ্মীর গিলগিটু রহস্যভেদ ও কাশ্মীর মহারাজের পুনঃ সিংহাসন প্রাঞ্ি প্রভৃতি. 
ব্যাপারে “পঞ্জিকা*য় আন্দোলন চিরশ্মরণীয় থাকিবে । ১৮৯১ খ্রীঃ পত্রিকার 
দৈনিক সংস্করণ বাহির হয়। ৭০ বৎসর পূর্বে ৪০* খানি দৈনিক “পত্রিকার” 
প্রকাশ যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত, আর আজ প্রতি মিনিটে ৪০০ খানি 
করিয়া “পত্রিকা” ছাপা হইয়। পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত হইলেও পর্যাপ্ত 
মনে হয় না। শিশিরকুমার পরিণত বয়সে একাস্ত বৈষ্ণবতাঁবাপয় হন এবং 


১৮৮ আমর! বাঙ্গালী 


অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ম।তলাল জোষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়া £পত্রিকা*্র লোকপ্রিয়তা বর্ধন করেন। আজ "পত্রিকাপ্র কলিকাত! 
ও এলাহাবাদ হইতে ছুইটি পৃথক সংস্করণ বাহির হইতেছে । এক “ষ্টেটস্ম্যান্” 
ছাড়! কোন দেশী বা বিদেশী পন্সিক! এ সম্মানের অধিকারী নহে। 

যতীক্দ্রমোহন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও কিশোরীপতি রায় 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ যে কয়জন ত্যাগী বাঙ্গালী দেশসেবায় 
ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্ত্রমোহন, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ও 
সাতকড়িপতি রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ দেশবদ্ধুর প্রয়াণের পর যতীন্তর- 
মোহন তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া *ত্রি-মুকুট” অধিকারী হন। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়রপদ, বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতিপদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার কংগ্রেস দলের নেতৃপদ তিনি প্রার্থ হন। ছুঃরভাগ্যের বিষয় তাহার 
সময় হইতে বঙ্গীয় কংগ্রেস মধ্যে যে এন্তদ্বন্দের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে বাঙ্গালার 
উন্নত মস্তক অবনত হইয়! পড়িয়াছে। 

শাসমল মহাশয় মেদিনীপুর জেলার অপ্রতিদ্বন্ী নেতা ছিলেন। দেশবদ্ধুর 
সহিত অনেক সময় তাহার মতানৈক্য দেখা গিয়াছে । তিনি নিতিক, দৃটচেতা, 
অক্লান্তুকন্্ী দেশসেবক ছিলেন। দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়! অকন্মাৎ 
তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

বাঙ্গালার ত্যাগী পুরুষ দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত সহকন্মা হাইকোর্টের এযাডভোকেট 
সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের জো ভ্রাতা কিশোরীপতি রায় মেদিনীপুর 
জেলার একজন নিরলন দেশসেবক ছিলেন। হৃদয়ের মাধুর্য, ত্যাগের 
মহিমায়, অক্লান্ত দেশসেবায় ও রাজরোধবরণ দ্বারা তিনি মেদিনীপুরবাসীর 
একাত্ত শ্রদ্তাভাজন "হইয়াছিলেন। জাতীয়তাবাদ তাহার ধর্ম ছিল। মনে 
প্রাণে তিনি মহাত্মাজীর “অহিংস! ধর্থে বিশ্বাসী ছিলেন। ৃ 

আঁচার্ধ্য স্যার প্রফুল্লচজ্জর রায়-খুলনা! জেলার কপোতাক্ষ তারে 
রাডুলি কাটিপাড়া নামক গ্রামে তিনি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই 


অমর বাঙ্গালী ১৮৯৮ 


কপোতাক্ষের অপর তীরে মধুহুদনের জন্ম-নিকেতন। এগ্টান্স পাশ করিয়া 
স্থরেন্ত্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার মোহে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে ভত্তি হ*ন।. 
তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ, পাশ করেন। বি, এ, পড়িতে পড়িতে: 
“গিলক্রাইষ্ট* বৃত্তিলপাভ করিয়া এডিনবরাতে বিজ্ঞান পড়িতে যান। বিলাতে 
ডি-এস্‌-সি পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৮৮৯ খুঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খুঃ তিনি মারকিউরাস্‌ নাইট্রাইট আবিষ্কার. 
করেন। ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্য।পকের 
পদ প্রাপ্ত হন। সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষপদে 
নিষুক্ত হন। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিয়া তিনি অমর হুইয়াছেন। 
“বেল কেমিক্যাল ও ফার্্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌” তাহার অনন্যসাধারণ কীর্ঠি। 
চিরকুমার আচার্য্য প্রফুল্নচন্দ্র পরহিতে ও দেশ সেবায় আত্মদান করিয়াছেন। 
তিনি ছান্রগণের পরম বন্ধু ও হিতকারী। 

ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী-_ইনি সাধারণ্যে জে, চৌধুরী নামে 
খ্যাত। পাবনার হরিপুর গ্রাম ইহার জন্মভূমি । বঙ্গের তথা ভারতের আইন- 
জীবিদের মধ্যে চৌধুরী ভ্রাতার! সর্বজনবিদিত। হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত 
জজ স্বর্গীয় এ, চৌধুরী, বঙ্গ সাহিতাক্ষেত্রে স্থপরিচিত পি, চৌধুরী (বীরবল ), 
ব্যারিষ্টার এ, এন, চৌধুরী, কর্ণেল এম্‌, এন্‌, চৌধুরী প্রভৃতি যোগেশচন্দ্রে 
সহোদর ভ্রাত1। ভদ্রতায় সৌজন্যে, অমায়িকতায়, এক কথায় 1061061610810+ 
বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই ইহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব। যোগেশচন্র 
স্বরেন্দ্রনাথের অন্যতম জামাতা । 'প্রথম যৌবনেই তিনি বাঙ্গালার রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করেন। শ্বদেশী যুগে বাঙ্গালার যুবকগণের মুখে সুরেন্্রনাথের সহিত 
তাহার নাম সর্বদা উচ্চারিত হইত। বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
তিনি গণ্যমান্ত সভ্য ছিলেন এবং অর্থনীতি, সামরিক নীতি প্রভৃতি বিষযে 
তাহার পরামর্শ ভারত সরকার অনেক সময় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন । 


১৯৪ , আমরা বাঙ্গালী 


বাট্যার হার সম্বন্ধে তাহার স্থুচিন্তিত অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে 
তিনি রাজনীতি হইতে অবসর লইলেও এই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতার 
রিপন কলেজের ন্যায় হ্থুবুহৎ শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ সভার গুরু দায়ত্বপূর্ণ সভা- 
পতিপদ্দে আসীন আছেন। 


জাতীয় জীবনে তাহার দুইটি বিশিষ্ট দান হইতেছে কংগ্রেস মহাসভার 
অধিবেশনের সহিত শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন প্রবর্তন এবং ভারত বিখ্যাত 
“কলিকাত। উইকৃলি নোটস্*এর প্রতিষ্ঠা ও সৃষ্ সম্পাদন ১৮৯৬ খুষ্টাবে তাহারই 
একাস্তিক চেষ্টায় কলিকাত। কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশনের অঙ্গরূপে প্রথম- 
বার শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। “এই দেশজ শিল্পের ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠা যে 
জাতীয় জীবনের পরিপোষক তাহা কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়া এই বৎসর 
হইতে কংগ্রেসের অপরিহার্য অঙ্গরূপে শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! উচিত স্থির 
করিলেন। এই প্রদর্শনীর প্রপ্তাব ও পরিকল্পনা করেন ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্ত্র চৌধুরী । এই প্রদর্শনীই পরবন্ভীকালের স্বদেশী আন্দোলনের 
অগ্রদৃত। তাহার স্থাপিত “ইও্য়ান ষ্টোরস্”ই ত্বদেশী আন্দোলনের কল্পনা 
জাগ্রত করে। যোগেশচন্দ্রের “কলিকাতা উইকৃলী নোটস্* আইনজীবি 
মহলে বড়ই প্রয়োজনীয় ও আদরের সামগ্রী। এই পুস্তিকাখানি গৃহে 
পৌছিলে কোন পাঠক তাহার আগ্যাস্ত একবার চোখ, না বুলাইয়! থাকিতে 
পারেন না। এখনও তিনি নিয়মিত “উইকৃলি নোটস্‌* আফিসের কার্ধ্য 
পরিদর্শন করেন। বার্ধক্যে আদরিণী কন্তা ও কৃতী জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল 
বিয়োগে শোকাহত স্েহকোমল হৃদয় কশ্ম কোলাহলেই শাস্তিলাভ করিতেছে । 
তিনি কিছুকাল কংগ্রেস সম্পাদক ছিলেন। 


দ্রীঅরবিন্দ--১৮৭২ সালে কলিকাতায় ইহার জন্ম হয়। ৬রাজনারায়ণ 
বন্থু ইহার মাতামহ। বিলাতী আদর্শে শিক্ষিত হইবার নিমিত্ত মাত্র 
সাত বৎসর বয়সে ইহার পিত! ভাঃ কে, ডি, ঘোষ (]. 14. 9১) ইহাকে 


অমর বাঙ্গালী ১৯১ 


বিলাত প্রেরণ করেন। সিভিল্‌ সাতিস্‌ পরিক্ষায় দশম স্থান অধিকার করিলেও 
অশ্বারোহণ পরিক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় চাকুরি পানু না । পরে কে 
হইতে প্কাসিক্যাল ট্রাইপজে* প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ*ন। যখন তিনি 
বরদা! কলেজে ভাইস্‌-প্রিন্সিপ্যাল্‌ পদে নিযুক্ত ছিগেন, সেই সময় “বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ” জন্য বাঙ্গাল! দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। শ্বদেশপ্রেমিক 
ত্যাগী অরবিন্দ বঙ্গমাতার আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বরদার চাকুরি 
পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন। *ন্তাশানাল কলেজ” স্থাপিত 
হইলে তিনি উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন ও “বন্দে মাতরম্” নামক ইংরাজী 
সংবাদপত্রের সম্প|দকত! করেন । ১৯০৮ সালে বিপ্লববাদীদিগের সহিত তিনি 
“আলিপুর বোমার মামলা” নামক ইতিহাস-বিখ্যাত মোকদ্দমায় জড়িত হঃন। 
প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার চিন্তরপ্রন দাশের আগ্রাণ চেষ্টায় নির্দোষা প্রমাণিত হইয়া 
মুক্তিলাভ করেন। পরে তিনি ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে গিয়া আশ্রম 
স্থাপন করিয়া যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। তীহার আশ্রমের খ্যাতি স্থদূর 
যুরোপ ও আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । আধ্মাআ্ববিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে 
তাহার স্তায় স্থপপ্ডিত বর্তমান জগতে আর কেহ নাই। “আধ্য” নামক এক- 
খানি ইংরাজী দার্শনিক পত্র তাহার সম্পাদনায় বাহির হইতেছে। সম্থৎসরে মাত্র 
একদিন তাহার তক্তদ্িগকে তিনি দর্শন দেন। বঙ্গজননী এই মহামানবুকে 
গর্ভে ধারণ করিয়া ধন হইয়াছেন। 

ডাঃ স্যার উপেক্জনাথ ব্রজ্মচারী--১৮৭৫ সালে জামালপুরে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৪ থৃঃ তিনি রসায়নশান্ত্রে এম, এ, পাশ করেন: 
ও ১৮৯৮ খুং এম্‌, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে 
বহু পারিতোধিক ও পদক পুরস্কার পান। তিনি কুড়ি বৎসর ক্যান্বেল হাস- 
পাতালের মেডিসিনের শিক্ষক ছিলেন। এই সময় তিনি ইউরিয়া-ছিবামিন 
নামক কালা-জরের অব্যর্থ উধধ আবিফার করিয়া জগতে কীন্তিমান্‌ 
হইয়াছেন। এককালে কাঝা-জবর অবধারিত মৃত্যুর কারণ বলিয়া পরিজ্ঞাত' 
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ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর তাহার এই আবিষ্কারের ফলে জীবন 
লাভ করিতেছে । 

স্যার আব্দার রহিম_-ইনি মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। 
তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া মান্্রাজ হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং পরে উহার 
অন্যতম বিচারপতির আসন লাভ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি 
বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করেন। বাঙ্গালাদেশে “সর্বাত্যন্নকালের 
মন্ত্রিত্ব জন্য তাহার কাধ্যকাল স্মরণীয় হইয়। থাকিবে । তিনি শাসন 
পরিষদেরও সন্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভাবতীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সতাপতি। 

খা! বাহাছুর মৌলভী আজিজুল হকৃ--আজিজুল হক সাহেৰ 
শাস্তিপুরের অধিবাসী । তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি 
ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলার ছিলেন । তিনি বাঙ্গালার শিক্ষা- 
মনত্রীও হইয়াছিলেন। তৎ্পরে তিনি বিলাতে “ভারতের হাই-কমিশনারের* 
সম্মানীয় পদলাভ করেন। এক্ষণে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের “বাণিজ্য- 
বিভাগের” মন্ত্রীত্বপদে অধিষ্ঠিত আছেন। বহু সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের তিনি 
সভাপতি। তাহার ন্থায় অল্পবয়সে এতগুলি সম্মানীয় ও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ 
অতি অল্প ভারতীয়ই অধিকার করিয়াছেন। 

রাইট অনারেবল ভ্যার সৈয়দ আমির আলি-_১৮৪৯ শ্রী: চুচড়াক 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। ইংরাজী ভাষায় ইহার অনেকগুলি পুস্তক আছে। তাহার “হিহ্রি 
অফ দি ভ্তারাসেন্স্‌* একখানি প্রামাণ্য গ্রস্থ। তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া 
প্রথম চীফ, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেট হন। পরে হাইকোর্টের জজ এবং অবশেষে 
প্রিভি-কাউন্দিলার হ'ন। তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রিভি-কাউন্লিনার। 

মৌলভী কজনুল হক্‌-_ইনি বরিশালবাী। কলিকাতার হাইকোর্টে 
ব্যবহারজীবী হিসাবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাত করেন। ইনি বাগ্মী, বন্ধুবংসল ও 


পা 
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দাতা। ইনি কলিকাতার মেয়র হন। ১৯৩৬ সালের ভারতীয় রাষ্ট্র আইন 
্বারা গঠিত বঙ্গীয় গবর্ণমেপ্টের ইনিই প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। * 

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-_-দেশবরেণ্া আশুতোষের মধ্যম পুত্র 
শ্যামাপ্রসাদ পিতার পদাঙ্কান্থসরণে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার চরম কর্মস্থল ঠিক, 
করিয়া লইয়াছেন। লক্ষ্মী তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইতে চাছিলেও তিনি 
সরম্বতীর এঁকাস্তিক সেবায় আত্মদ্দান করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভারতে তথ! 
সমগ্র জগতে সর্ব কনিষ্ঠ বয়সে ভাইস্চ্যান্সেলার পদ প্রাপ্ত হ'ন। চারি বৎসর 
তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বাগ্িত। বাবস্থাপক সভায় তাহার 
যশ স্থাপন করিয়াছে । তিনি সদ্ভাষী, সৌম্য প্ররুতি, বন্ধুবংসল ও উদ্ধার 
হৃদয়। কর্মী হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে অদ্বিতীয় । তাহার নিরহষ্কার 
প্রক্কৃতি, ধীর স্বভাব, অসাধারণ কার্যাকুশলতা, নিফলুষ চরিব্র, তীক্ষ বুদ্ধিমত্া! 
তাহাকে আপামর জনসাধারণের নিকট শ্রচ্ছ৷ ও ভক্তির পাত্র করিয়াছে । তিনি 
অজাতশক্র। তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দানের সময় লাটসাঁহেব লর্ড 
্র্যাবোর্ণ সত্যই বলিয়াছেন, “তিনি শুধু মহামতি পিতার উপযুক্ততম পুত্র 
বলিয়াই শুধু পরিচিত নহেন। তিনি নিজের গৌরবেই আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছেন |” এ 

তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা। শুধু 
এই জন্তই তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন । আজ ত্বাহারই আদর্শ অন্তান্থ প্রদেশে 
দ্রুত অনুম্থত হইতেছে। বেকার শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্ত সরকারি 
ও বেসরকারী ব্যবস! প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগীতায় তিনি 4101001060990$ 
7308: গ্রতিষ্ঠ। করিয়া সকলের ধন্তবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই বোর্ডের 
চেষ্টায় ধুরদ্ধর ব্যবসায়ী দিগের দ্বারা! শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে বক্তৃতারও ব্যবস্থা 
হইয়াছে। তিনি হক সাহেবের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় অর্থসচিব পদ গ্রহণ করেন 
বিন্ত সরকারী নীতির সহিত একমত ন! হওয়ায় পদত্যাগ করেন। এখানে 
বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে কলিকাত। বিশ্ববিস্ভতালয়ের পরিচালনায় অধ্যক্ষ 
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গ্রমথনাথ তাহার অন্তরঙ্গ ও প্রধান সহকন্্ী। দ্বিতীয় হুক মন্ত্রীসভার 
সন্যরূপে তির্নি আপামর সকলের মনোরঞ্লন করিতে সমর্থ হন। বিপক্ষ 
দলীয়গণ, প্রধানতঃ মুরোপীয়ান দল তাহার সাধুতায় ও কর্মকুশলতায় 
একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। জনসেবার কাজে এইরূপ ব্যক্তির সাফল্য দেশ 
কামনা করে। 

কবি সজ্জা রবীক্দ্রনাথ-_মহধি দেবেজ্্রনাথের পুক্র রবীন্দ্রনাথ ধনীবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সাধারণ শিক্ষালয়ে কখনও যান নাই, বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের পরীক্ষালন্ধ কোন উপাধিও অঞ্জন করেন নাই। তীহার কাব্য, 
নাটক, উপন্তাস, গান, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি সমগ্র জগতে আদৃত হইয়াছে । 
তাহার “গীতাঞ্জলি” নোবেল পুরস্কার অজ্জ্রন করিয়াছে । শাস্তি নিকেতনে 
তিনি আস্তর্জাতিক বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করিয়া জগতের কষ্টি-সাধনার দ্বার 
উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার বাণী শুনিবার ভঙ্য সমগ্র জগৎ উৎসুক । 
তাহার চিন্তাশ্ি, ভাবুকতা, দেশপ্রেম, রাজনীতিজ্ঞান অনন্যপাধারণ। তিনি 
মহাত্মা গান্ধীব ভক্তিভাজন গুরুদেব। তিনি বাঙ্গালীর তথা ভারত ও 
ভারতবাসীর গৌরব । 

কথাশিল্পী শরগুচজ্জ চট্রোপাধ্যায়-_হুগলী ভ্রুবানন্দপুরে মধ্যবিত্ত 
ঘরে তাহার জন্ম। এফ-এ, পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করিতে না পারিয়। বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের শিক্ষায় ইস্তফা দেন। ভাগলপুব হইতে কলিকাতা, সেখান হইতে 
বশ্মায় গিয়া! একটি অস্থায়ী চাকুরি করিবার সময় “ভারতী” পত্রিকায় লিখিত 
তাহার উপন্তাস হঠাৎ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্পদিন পরে তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও সাহিত্য সেবায় অবহিত হন। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় তাহাকে 'অগত্তারিণী” পদক ও ঢাকা বিশ্ববিস্তালয় তাহাকে ড্র 
উপাধি দেন। তিনি প্রায় চক্পিশ খানি উপন্তাস ও ছোট. গল্পের বহি রচন! 
করিয়! গিয়াছেন। শরৎচন্ত্রের বিশেষত্ব ছিল বাঙ্গালীর সামাজিক ও গাহৃস্থ্য 
জীবনের নিধু'ত সব ছবি অঙ্কন করা। তিনি কোন এঁতিহাসিক উপন্তাস 
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রচনা করেন নাই। তাহার চরিঝ্রগুলি দোষে গুণে এমন প্রকার মাছয 
যাহাদের আমরা বাস্তব জীবনে প্রত্যহ আশে পাশে দেখিতে পাই। তাহার 
কৌতুকপ্রিক্টতা ও মানুষের প্রতি বিস্তীর্ণ সহান্থৃভৃতি গ্রতোক উপন্তাসে 
দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর সারল্য ও অনাবিল হাস্ত যে তাহার হৃদয়কে 
মোহিত করিত, তাহার উপন্তাসে সেই ইঙ্গিত আমরা যথেষ্ট দেখিতে পাই। 
তাহার অনবগ্য গগ্ভ বঙ্গ সাহিত্যে অমর হুইয়া থাকিবে । কথাশিল্পী হিসাবে 
তিনি অপরাজেয়। মাত্র ৬১ বংসর বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ কবেন। 
হরিনাথ দে ও আচার্ধ্য স্যার ব্রজেজ্জনাথ-হরিনাথ ৩৪টি ভাষায় 
সুপপ্ডিত ছিলেন এবং ১৮টি ভাষায় এম্‌, এ পরীক্ষা! পাশ করেন। তিনি 
কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম ও একমাব্র বাঙ্গালী লাইব্রেরিয়ান। 
চীনদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি সর্বশুদ্ধ এক 
লক্ষ টাকা স্কলারসিপ. পাইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি দেহত্যাগ 
করেন। 
ব্রজেন্ত্রলাল অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এ যুগে সকল শাস্ত্রে তাহার স্তায় 
প্রগাঢজ্ঞাননম্পরন পণ্ডিত জন্মায় নাই।' এক সগ্তাহ তাহার সহিত যে কোন 
বিষয়ে আলাপ করিলে যেজ্ঞান লাভ হইত তাহাতে অক্লেশেই সে বিষয়ে 
ডাক্তার” উপাধি লাভ করা যাইত। তিনি কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পদ 
ত্যাগ করিয়৷ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিধুক্ত হ'ন। পরে 
। মহীশৃর বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক, ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ও মহীশুর রাজ্যের শিক্ষা- 
মন্ত্রী নিষুক্ত হ'ন। স্তার মাইকেল স্তাভলার তাহার সম্বদ্ধে বলিয়াছেন, 
“আমি চিরদিন তাহাকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিব”গ। "সর্ববিষ্ভাবিশা রদ" 
আখ্যার একমাত্র তিনিই উপযুক্ত পাত্র । ১৯৩৮ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
আ্বভাবচজ্ বন্--( জন্ম ১৮৯৭ ) ইনি কটকের বিখ্যাত ব্যবহারজীৰি 
জানকীনাথ বন্থুর পু । ১৯২০ খ্রীঃ সভাবচন্দ্র আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


১৯৬ আমরা বাঙ্গালী 


হইয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন কিন্ত অসহযোগ আন্দোলন আরম হইলে 
উক্ত কর্মে ইত্তফ। দিয়া দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অধিকাংশ সময়ই 
তিনি কারাগ্রাচীরের অন্তরালেই কাটাইয়াছেন এবং কঠিন যক্ষ্মাব্যাধিতে 
একাধিকবার আক্রান্ত হইয়া মৃতুঃদ্বারে উপনীত হুইয়াছেন। তথাপি তাহার 
দেশসেবাব্রতে কোনদিন কোনপ্রকারের শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি 
কলিকাত! কর্পোরেশনের প্রধান কর্কর্তা-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও পরে 
“মেয়রের” সম্মানিত পদে নির্বাচিত হ'ন। “ইপ্ডিয়ান স্তাশানাল কংগ্রেসেশ্র 
তিনি একাধিকবার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বামপন্থী বলিয়! দক্ষিণ- 
পদ্থীরা তাহার বিরূপ। উহাদের বিরোধিতায় তিনি দ্বিতীয় বর্ষের কংগ্রেস 
সভাপতির কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই দভাপতি পদে ইন্তফা দিতে বাধ্য 
হন। ৰর্তমানকালে তিনি বামপন্থীদের সহযোগে “ফরওয়ার্ড ব্লক” নামে 
রাজনৈতিক দল গঠন করিয়াছেন। ন্ুতাষচন্ত্র বাঙ্গালাদেশের বামপন্থী রাজ- 
নৈতিক নেতাগণের শীর্ষস্থানীয় । 

উদ্দয়শন্কর-_ইহার পূর্ধবপুরুষগণের আদিবাম যশোহর জেলায় কালিয়া 
গ্রামে। উদয়শঙ্কর উদ্য়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। জগংবিখ্যাত রুশ নর্তকী 
এনাপাাভ লোভ। ও লগ্ডনের প্রয়েল কলেজ অব আর্টসেগ্র শ্তার উইলিয়াম 
রথেনস্্রীনের উপদেশ ও উৎসাহে তিনি তারতীয় নৃত্যকলায় একটী “পুথক্‌ স্কুল” 
উদ্ভাবনার স্বপ্ন দেখেন। অর্থহীন, সঙ্ায়হীন অবস্থায় সাধনা আরম্ভ করেন। 
প্যারিসের রঙ্গমঞ্জে তাহার সাধনা ফলবত্তী হয়। তাহার একান্তিক চেষ্টায় 
ভারতীয় নৃতাকল! সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আজ প্উদয়শঙ্কর” 
নামেই ভারতীয় নৃত্যকলার বিজয়বাণী ঘোষিত হয়। ভারতীয় নৃত্যকলার 
অন্থশীলন অন্ত সম্প্রতি তিনি আলমোরায় একটী নৃত্য-বিষ্ভালয় স্থাপন 
করিয়াছেন। 

স্ব্নকূমারী ভ্রেবী_ইনি মহ দেবেজনাথের কন্তা ও কবি-সম্াট 
রবীন্দ্রনাথের ভঙ্মী । প্দীপনির্ব্বাণ “হুগলীর ইমামবাড়ী” প্রভৃতি অনৈকগুলি 


অমর বাঙ্গালী ১৯৭ 


উপন্তান লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় “ভারতী” 
নামক মাসিক পত্রিকা স্বধীসমাজে আদৃত হইয়াছিল। ইহার অনেকগুলি 
পুস্তক ইংরাজীতে অনুদিত হুইয়াছে। ইনিই প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ওপস্তাসিক। 
কাব্ো, উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, সন্দর্ভে, গানে, গল্পে, স্কুলপাঠা পুস্তক 
প্রণয়নে তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাঙ্গাল! সাহিত্যের পুষ্টিনাধন করিয়াছেন। 


অন্ুুরূপ। দেবী-ইনি প্রাতংম্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও 
মজঃফরপুর প্রবাসী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। ইহার পুস্তকগুলি সর্বজন 
আদৃত। “পোস্তপুক্র' এমন্ত্রশক্তি”, “মহানিশা, প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গাল 
সাহিত্যের স্পদ। ইনি পিতামহের পদাঙ্কাগ্থবর্তী--ইহার উপন্াস ও 
প্রবন্ধাদিতে প্রাচীন সমাজনীতি ও ধর্মমনীতির সমর্থন থাকিলেও গেৌড়ামির 
কখনও প্রশ্রয় দেখা যায় না। সাময়িক পত্রিকায় ইহার বহু গ্রবন্ধাদি প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইনি গৌহাটীতে "প্রবামী সাহিত্য সশ্মিলনের” ১৬শ)] অধিবেশনে 
যুল সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার জোষ্ঠা ভগ্ী ইন্দিরা দেবীও 
অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন । | 


গিরীক্রমোছিনী দ্রাসী-_-কামিনী রায়-_গিরীন্্রমোহিনী ২৪ পরগণা 
মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কবিতা ও কাব্যপুস্তক “অশ্রুকণা” 
গ্রভৃতিতে উচ্চাঙ্গের কাব্যপ্রতিভা দৃষ্ট হয়। | 

মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে কামিনী রায় ষে "আলো ছায়া” প্রণয়ন করেন তাহা 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া সর্ব । গণ্য হইবে। তাহার *পুণ্ডরীকণ্ 
প্রীপ ও ধৃপ" প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কবিতা ও কাব্যপুস্তক আছে। তাহার 
পিতা ছিলেন চণ্তীচরণ সেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালী ও ইংরাজ 


বাজ্ালী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে অনেকেই মন্তব্য করেন যে, 
ইংবাজেব আহ্থগত্য করিয়! বাঙ্গালী বড় হইয়াছে,-একটি অজ্ঞাতকুলপবিচয় 
জনসমগ্রিমাত্র বিজাতীয় পদলেহন করিয়া জাতি-পদবাচা হুইয়া গৌববের 
অধিকারী হইয়াছে। কথ'ট! কতদুব বিচারসহ তাহ পূর্ব একাদশটি অধ্যায় 
পাঠে সম্যকভাবে বুঝা যাইবে । এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি বিভিম্ন দিক দিয়া 
আমর] ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। 

সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয় তাহার উদ্দেশ্ট ছিল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে 
সিংহাসন্চ্যুত করিয়া! ভিন্ন এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করা। এই 
সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যস্থল ছিলেন মীরজাফর আর তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
কয়েকজন ক্ষমতাশালী হিন্দু ও মুসলমান ধাহাদের সিরাজের বিরুদ্ধে বদ্ধ- 
আক্রোশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগত কারণ ছিল। এব্প যড়যন্ত্রও অভূতপূর্বব ছিল 
না। সিংহাসনের জন্ত এই প্রকার হীন বড়যন্ত্রে সিরাজের মাতামহ আলীবদ্ছা 
এবং তাহার পূর্বববস্তী প্রত্যেক নবাবই অল্পবিস্তর লিপ্ত থাকিতেন। এই 
ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে একথা কেহুই বুঝিতে পারেন 
নাই-_ তাহাদের বুঝিবারও শক্তি ও সম্ভাবন! ছিল না, কারণ তখন জাতীয়তার 
জন্ম হয় নাই এবং ইংরাজও তাহার তীক্ষু রাষত্রীয় বুদ্ধির পরিচয় ইতিপূর্বে 
এদেশে দিবার স্থযোগ পায় নাই। কাজেই মৃসলমান রাজ্য পতনের জন্ক 
ইংরাজকে বাঙ্গালী বা বাঙ্গ।লী হিন্দুগণের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ 
নাই। পরস্ত মোহনলাল, শ্যামনুন্দর, লালু হাঞ্জারী ও মিতন্লাল গ্রভৃতি 
বাঙ্গালী হিন্দুর নবাবের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতাই উত্তরকালে সমগ্র বাঙ্গালীর 
ইংরাজ পণ্টনে স্থানাভাবের কারণ হইয়াছিল। 
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ছিতীয়ত: অনেকে বলেন ইংরাজ আমলেই হিন্দু জমিদারগণের, উৎপত্তি 
ইতিহাস সে কথাও ম্বীকার করে না। ইংরাজ আমলে পুরাতন হিন্দু 
জমিদার উৎখাত হুইয়। নৃতনের হৃ্ি হইতে পারে কিন্তু মোটের উপর হিন্দু 
জমিদারের সংখ্যা বুদ্ধি পায় নাই। এঁতিহাসিক কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার বাঙ্গালার ইতিহানে (পৃঃ ৮৭) এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন-- 
"মৌভাগ্যের বিষয়, মুরশিদকুলী খার সময়ের. জমিদারী বন্দোবস্তের কাগলপত্র 
অগ্তাপি বর্তমান। দেধ। গিয়াছে, জমিদারী-বন্দোবন্তে বীবভূমি ভিন্ন গ্রধান 
জমিদারী মাত্রেই হিন্দু-জমিদার। অন্তর মুলমান তালুকদারের সংখ্য। নিতান্ত 
অল্প; সমস্ত বঙ্গের এক আন] অংশমান্র মুসলমান ভূম্বামীর হস্তে স্থাপিত ছিল” । 

তৃতীয়তঃ, বলা হয় ইংরাজের আম্থগত্য করিয়া বাঙ্গালী উচ্চ চাকুবীগুলি 
লাভ করিয়া অক্নবস্ত্রের সংস্থান করে। এই কথাটায় আংশিক সত্য থাকিলেও 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। কালী প্রসন্ন বাবু “বাংলার ইতিহাসে” এইরূপ 
লিখিয়াছেন--"শ্বতন্ত্র পাঠান শাসনকাল হুইতেই বঙে উচ্চতর রাজকার্ষে 
হিন্দুর নিয়োগ দৃষ্ট নয়। জেতা ও বিজেতার মধ্যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা বিস্তারের 
ইহা অবশ্সভাবী ফল। আদর্শ নরপতি আকবরের শাসননীতি মুসলমানের 
হিন্দু গ্রীতি বর্ধন করে। ইচ্ছা থাকিলে বিজেতা মুসলমান সমগ্র রাজকার্ধ্য 
অন্ততঃ শাসনযস্ত্রের উচ্চতর অঙ্গগুলি মুসলমান হস্তেই পরিচালিত করিতে 
পারিতেন। কিন্ত মুশিদাবাদের নবাবগণ কখনও অত্যুদ্দার নীতির অপব্যবহার 
করেন নাই। ভূপতি রায়, কিশোর রায় ও কানুনগে। দর্পনারায়ণ মুশিদকুলী 
খার সময়ে খালস! সেরেন্তায়'প্রধান কর্মচারী হইয়াছিলেন। রখুনন্দনই প্রথম 
খালস! দেওয়ান ও রায় রায়ান। যশোবস্ত রায় ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। 
সামরিক বিভাগেও লাহরি মল্ল ও দলিপ দিংহ সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। নধাব ,স্থজাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন রায় রায়ান আলম 
টাদ। নবাব আলীবদ্ধা খাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু নন্দলাল। 
জানকীরাম ছিলেন একজন বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী। তিনি পাটনার নায়েব- 
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নাজিম পর্য্যন্ত হ'ন। রায় রায়ান্‌ চিন্ময় রায়, বীরু দত্ত, কীঙিটাদ, অমৃত রায়, 
চিন্তামণি দাস, গোকুলটাদ--রাঁজন্ববিভাগে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। রাজবল্পভ 
নায়েব-সথবেদার হন। দৌত্য ও গুপ্তচরবিভাগে রাজারাম প্রভৃতিই প্রধান 
কর্মচারী হুইয়াছিলেন। দেওয়ান মাণিকটাদ, উমেদরাম প্রভৃতি উচ্চপদে ব্রতী 
ছিলেন। ছুলভরাম, মাণিকরটাদ, মোহনলাল, শ্ঠামসুন্দর প্রভৃতি সেনাপতি 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিম্নতম পদের বাঙ্গালী হিন্দুর নিয়োগের উল্লেখ 
ৰাহুল/মাত্র। বক্সী, মুন্সী, মুস্তোফী, শিকদার, মজুমদার; সরকার প্রভৃতি 
উপাধির প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যেই অধিকতর । মুস্তোফী ও খাসনবিসের পদ 
উচ্চ শ্রেণীর । তবেই দ্রেখা গেল জাতিধর্ঘমনিব্বিশেষে উচ্চতর রাজকার্ধ্যে 
নিয়োগে মুশিদাবাদের মুসলমান নবাবগণ সভ্যজগতের আদর্শ স্থানীয় ।” 

অত.এব দেখা যাইতেছে ইংরাঞ্জ আমলেই প্রথম বাঙ্গালী উচ্চপদে আরুঢ 
হন নাই। বরং ইংরাজের প্রথম আমলে উচ্চপদগুলি ভারতীয়দের একে- 
বারেই লভ্য ছিল না। মোগল আমলে বাঙ্গালীর! বু উচ্চপদ পাইয়াছিল কিন্তু 
যোগা/তার পরিমাণে ততদর হ্থবিধা করিতে পারে নাই যেহেতু বাঙ্গালী পারস্য 
ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বজ্ন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও স্বজাতীয় কৃষ্টির 
( বৈষব) সাধন! করিয়াছিল। 

চতুর্থতঃ, অনেকে বলেন ইংরাজ আন্নগত্যে বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে 
সার! ভারতবর্ষে চাকুরী সংগ্রহ করিয়৷ পশ্চিমাঞ্চবাসীগণের নিকট প্রথম 
পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কথাটা! সম্পূর্ণ সত্য নহে, মাত্র অংশিকভাবে 
সত্য হইলেও হুইতে পারে। “বাঙ্গালীর উপনিবেশ* শীর্ষক পরিচ্ছেদে 
আমরা দেখিয়াছি মুসলমান-পূরব্ব যুগেই বাঙ্গালী ভারতের বাহিরে ব্যবসা, 
বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল | মুসলমান-যুগে সমৃত্রযাত্রা নিষিদ্ধ 
হইলে, তাহারা ভারতের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন কূরিয়া জীবিকার্ছন 
ইরেন ও সন্ত্রম গ্রতিপত্তিও লাভ করেন। এই সময়কার মধুরাঞ্চল, বারাণসী, 
্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর কীত্তি উল্লেখযোগ্য । জয়পুরে বিষ্ভাধরের খ্যাতি, 
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ভূবনেশ্বরে অনস্ত-বাস্থদেবের মন্দির নির্াণ ও বিন্দুসরোবর থনন, ও পুরীয় 
অসংখ্য কীন্তি বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচায়ক বৃন্দাবনধাম ও কাশীধামের 
লুগ্ত তীর্থ উদ্ধার বাঙালীরই ধর্ম ও কর্কুশলতার পরিচয় দেয়। বুন্দাবনে 
স্ববুদ্ধি বাঙ্গালী গোস্বামীগণই ভারতসম্রাটু মহামতি আকবরকে শূন্তপদে ও 
পদব্রজে চক্ষুবন্ধ অবস্থায় আনিয়া দেবমন্দিরগুলি দেখাইয়া তাহার সহাুভূতি 
ও সাহায্য অর্জন করিয়াছিলেন। 

অবস্ ইহা স্বীকার্ধয যে ইংরাজ আমলে বাঙ্গালীরা ভারতের সুদুর প্রান্তেও 
ইংরাঁজের দর্ঠরখানায় বহুসংখ্যক চাকুরী সংগ্রহ করিতে সম্্থ হইয়াছিল। কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে এই সব চাকুরিয়ার অধিকাংশই কপিকাতার সঙ্নিকটবর্তী 
অধিবাসী, পূর্ববঙ্গের অতি অল্প কৃতবিগ্ভ লোককে আমর! বঙ্গের বাহিরে 
সেকালে দেখিতে পাই। ইহার কারণ হইতেছে কলিকাতা ইংরাজ-স্থাপিত 
প্রথম, বৃহত্বম ও শ্রেষ্ঠতম সহর। এই খানেই প্রথম অর্থকরী বিগ্ঠার প্রসার 
লাভ হয় যাহার ফলে মসীজীবি কেরাণীকুল ক্রুত স্থষ্ট হয়। অধিকন্তু ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর মুখোজ্জবল 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই মসীজীবি ছিলেন, অধিকাংশই 
সুশিক্ষিত ও হ্বাীন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন--যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও 
কণ্টাক্টার, উকিল, ব্যারিষ্টার, সংবাদপত্র সম্পাদক, শিক্ষক, অধ্যাপক 
গ্রভৃতি। 

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষার ফলে 
বাঙ্গালীর বন্ধ অনিষ্টও হইয়াছিল। ইংরাজ আমলের প্রারস্তে বাঙ্গালীরা 
কেরাণীগিরি করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারিত, সেঞ্গগ্ত ব্যবসায়ী 
পরিবারের ছেলেরা পিতৃপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করিয়! চাকুরী গ্রহণ করিতে ও 
শিক্ষিত ব্যবসা, যেমন ওকালতী, ডাজারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি অবলম্বন 
করিতে আরম্ভ করিল। ফলে রুধিজাত ও শিল্পজাত ব্যবসা ও আমদানী 
এবং রপ্তানী বাণিঞ্য মাড়োয়ারী, ভাটীয়াঃ রাজপুতের হাতে চলিয়া গেল। 
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মান্র ৭০ বৎসর পূর্বে ষে বড়বাজার বাঙ্গালীর ব্যবসাকেন্দ্র ছিল আজ তাহা' 
মাড়োয়ারীর আবাসকেন্দ্রে পরিণত হুইয়াছে। 

বাঙ্গালী যে বড় হুইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ তাহার অর্থনৈতিক 
স্বাচ্ছল্য। এ স্বাচ্ছল্য ইংরাজ যুগের দান নহে । অনাদদিকাল হইতে বাঙ্গালা 
দেশ ভারতের দ্বারস্বূপ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে ৫!দেশিক 
আক্রমণ আসিতে পারে, কিন্তু বৈদেশিক সম্পদ ও সভ্যতা চিরদিনই সমুদ্রপথে 
আসিয়াছে । বাঙ্গালায় তাত্রলিপ্তি, বিক্রমপুর, সপ্তগ্রাম, গৌড় প্রভৃতি স্থানে 
বৈদেশিক বণিক তাদের জাতীয় কৃষ্টি ও পণাসস্তার লইয়৷ ব্যবস। করিতে 
আদিত। ইংরাজ যুগের প্রথমেও ব্যবসা! বাণিজ্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও 
মুংসুদ্দিদিগের হাতে ছিল। মাত্র অর্ধ শতাব্দী হইল বাঙ্গালী চাকুরীর মোহে 
ব্যবস! ছাড়িয়! জঠরাম্নের জন্য লালায়িত হইয়াছে । 

কিন্ত ইংরাজ যুগে বাঙ্গালীর উত্থানের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ সেইটাই 
যাহা আর একদিন এই বাঙ্গালীকেই গৌড়রাজ গণেশ ও হুসেন শাহের 
রাজত্বকালে পঙ্গুত্ব ও মৃকত্ব বজ্জিত করিয়া পটুত্ব ও প্রগলভ করিয়াছিল। যেমন 
সেদিন স্থ্দীর্ঘকাল-নিজ্জিত হিন্দু-বাকশক্তি অবসর পাইয়া বাধাহীন তটিনীর 
মত দুকুল প্লাবিয়] রায়মুকুট বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাখ, রঘুনন্দন প্রমুখ শান্ত্রকার- 
গণের দেবকণ্ঠে প্ফুট হইম্া বঙ্গের একগ্রাস্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র 
বাঙ্গালীকে স্পন্দিত ও সপ্তীবিত করিয়! তৃলিয়াছিল, সেইরূপ ইংরাজ যখন প্রায় 
সাত শত বৎসর পরে বঙ্গে তথ! ভারতে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন ও ধর্মাবিষয়ে 
নিরপেক্ষতা ঘোষণ]। করিল তখন আর একবার বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের ধীশক্তি 
ও দেহের কর্শক্তি জাগিয়! উঠিল--বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিল অতি অল্লকাল 
মধ্যে এমন সব শক্তিধর মনীষী যাহার! যেকোন জাতির ও দেশের পক্ষে 
শ্লীঘা ও গৌরবের কারণ হইতে পারেন--যখা ধর্দজগতে রাঁজা। রামমোহন, 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রদ্ধানন্দ কেশবসেন, প্রীশ্রীরামকুষণ, পত্ডিত শিবনাধ, স্বামী 
বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক লন্ন্যাসী বিজয়কুষণ, শ্র১০৮ সন্তদাঁস বাবাজী প্রভৃতি » 
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সাহিত্যাকাশে ঈশ্বরচন্্র, বন্কম, দীনবন্ধু, প্যারীটাদ, মধুক্দন, ছেম, নবীন, 
ভূদেব, গিরিশ্ন্দ্র প্রভৃতি, রাজনৈতিক গগনে হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণদান 
পাল, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন থোষ, আনন্দমোহন বনু, অশ্বিনীকুমার 
দত্ব, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বিকাচরণ 
মজুমদার, যাঞ্জামোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি । প্রত্বতত্ব ও ইতিহাসে 
রাজেন্দ্রলাঙ্গ মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রভৃতি 
সংস্কৃত সাহিত্য ও শান্তরচচ্চায় রাধাকান্তদেব, তারানাথ তর্কবা5স্পতি, কালী প্রসন্ন 
সিংহ, হেমচন্দ্র বিগ্যারত্ব, প্রেমঠাদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, রাখাল দাস 
ায়রতু, হবিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রভৃতি । 

এই নবযুগের মূলে ছিল বাঙ্গালী মনের সংস্কারমুক্ত শ্বাধীন ভাব। এই 
বাঙ্গালাদেশ যেমন একদিন বৈক কর্্মকাগণ্ডবিরোধী কপিলের সাংখ্দর্শনকে 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ উনবিংশ শতাব্দীতে হারবার্ট স্পেন্সার, 
জন ট্য়ার্ট মিল প্রভৃতির প্রগতিমূলক চিন্তাধারা বরণ করিয়া লইয়াছিল। 
ইহারই ফলে বাঙ্গালা ভারতের চিন্তা নির্দেশক হুইয়াছিল। মহামতি গোখেল' 
বলিয়াছিলেন, "আজ বাঙ্গাল! যাহা ভাবে, পরের দিনে ভারতবর্ষ সেই ভাবধারা 
গ্রহণ করে।” বাঙ্গালী ভাবের ঘরে কখনও চুরি করে নাই। নূতন ভাব- 
ধারাকে নিজস্ব চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্ত করিয়া লইবার অপরাজেয়শ্তি 
বাঙ্গালীর চিরদিনই আছে। ইহাই বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে। 

অতএব বল! যাইতে পারে ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী কেবলমাব্র তাহার 
যোগ্যতার পুরস্কার পাইয়াছিল। বাঙ্গালী ম্তিফ বহুকাল যে স্থযোগের অপেক্ষা 
করিতেছিল, ইংরাজ আমলের শান্তি ও শৃঙ্খল! সেই সুযোগের পথ উন্মোচন 
করিয়া দিয়াছিল। 

পঞ্চমতঃ) কেহ বলেন সিপাহী বিদ্রোহকালে বাঙ্গালী ইংরাঁজের আমুগত্য 
করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা কতকট। সেইরূপ দীড়াইয়াছিল। কিন্ত 
ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে পনিপাহী-যুদ্ধের” ইতিহাস লেখক রক্মনী গুপ্ত 
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তীহার পুস্তকে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্িপাহীর! বিনা কারণে ইংরাজ 
'আশ্রিত নিরীহ বাঙ্গালীদের উপর প্রথম হইতেই অত্যাচার আরম্ভ করে। 
বাঙ্গালীরা এ সময়ে ইংরাজদের কোন সাহায্যে না আমিলেও কোনপ্রকার 
বিশ্বাসঘাতকত! করে নাই। শ্রখের বিষয় সেই নিজ্জিত বাঙ্গালীদের সে সময়ে 
রক্ষা করিয়াছিল তাহাদের প্রতিবেশী ও সিপাহীদিগের শ্ব-প্রদেশীয় প্রধান 
ব্যক্তিরা । বলা বাহুল্য, ভিন্ন গ্রদেশীয়েরা বাঙ্গালীর সৌভাগ্যে ইতিপূর্ব্বেই 
ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই ঈর্ধ। প্রতিহিংসার ব্ধপ 
ধারণ করিয়াছিল। কাজেই আত্মরক্ষা-তৎ্পর বাঙ্গালীদের ইংরাজের সহচর 
ও সাহাযাকারী বলিয়া সন্দেহ হওয় ম্বাভাবিক। “লড়ে টোপীওয়ালা, খায় 
ধৃতীওয়ালা” হিন্দুস্থানের এই প্রবাদ বাক্যটি তাহার প্রমাণ। ইংরাজ 
বাঙ্গালীর কর্মকুশলতাকে তারিফ করিত, তাহার বিশ্বস্ততাকে শ্রদ্ধা করিত, 
অসময়ে তাহার বুদ্ধির সাহায্য লইত এবং সুসময়ে সেই উপকারের প্রত্যুপকার 
করিতে বিস্বৃত হইত না। পরবর্তী যুগে বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হইলে 
ইংরাজ ও বাঙ্গালীর এই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। 

ষষ্ঠত? ভারতে জাতীয়তামূলক সাহিত্যের শ্ষ্টাই বাঙ্গালী। হছেমচন্দ্রের 
“ভারতবিলাপ* রঙ্গলালের “পগ্লিনী” নবীনচন্দ্রের “পলাশীবযুদ্ধ* বা্কমের 
“আনন্দমমঠ*, রজনীকান্তের “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস” যখন লেখা হইয়াছে 
তখন ভারতের অন্তান্যি প্রদেশ ঘন তিমিরাবৃত। জাতীয়তার বীজও তখন 
'অন্ত কোন প্রদেশে অস্কুরিত দুরে থাকুক উপ্তও হয় নাই। 

সপ্তমতঃ, ইংরাজ আমলে বাঙ্গালীর দুইটি বিষয়ে বিশেষ অবনতি হইয়াছে। 
বাঙ্গালীর জন্মভূমি রেলের গ্রাছুর্ভাব হেতু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় বাঙ্গালী 
্বাস্থাসম্পদহীন হইয়াছে । ফলতঃ বাঙ্গালীরা সামরিক এমন কি পুলিস 
বিভাগেও প্রবেশ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে । কিন্তু একদিন এই বাঙ্গালীর 
বাহুবলের সাহায্যেই ইংরাজ কলিকাতা দুর্ন উদ্ধার করিয়াছিল এবং পলাশীর 
বুদ্ধে জয়লাত করিয়াছিল। ইংরাজের "লাল পণ্টন” ছিল বাঙ্গালী সন্ত ঘ্বার। 
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গঠিত। “বাঙ্গালীর বল" শির্ক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচন! 
করা হইয়াছে । বর্ধমানের শোভা সিংহের বিদ্রোহের লময়'২।১ মাস মধ্যে 
লক্ষাধিক বাঙ্গালী যোদ্ধা! বিদ্রোহীদের সহিত ভুটিয়াছিল। আর ইংরাজ 
আমলে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসকে ব্রেজিলে গিয়া ভাগ্য অন্বেষণ করিতে 
হইয়াছিল। এমন কি মহাযুদ্ধের সময়েও বাঙ্গালী পল্টনের সৈনিকের! 
যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহ1 ইংরাজ ও ফরাসী সৈশ্ু মধ্যে বিরল বলিয়া দেখ 
গিয়াছে। 

অষ্টমতঃ, মুসলমান ধর্মপ্রচারকদিগের প্রচারের ফলে মুসলমানগণ ইংরাজী 
শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় সমগ্র বাঙ্গালাজাতির উন্নতির বাধা ও 
বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । সেই ভূলে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অর্থে ও সামর্থে যে বৈষম্য স্চিত হইয়াছে তাহার ফলে আমর! আজ 
সম্প্রাদায়িক বিষে জজ্জরিত ও মুতগ্রায়। ৃ্‌ 

ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার চিন্তাধার1-_ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার 
চিন্তাধারা বিশ্লেষণ কবিলে আমরা দেখিতে পাই ইংরাজ আগমনে বাঙ্গালায় 
ষে যুগান্তর আসে তাহার গ্রথমপার্দে আমরা মানসিক উচ্ছঙ্খলত দ্বার! 
আক্রান্ত হই। সে যুগের শিক্ষক হইলেন ভিরোজিও ও তাহার ভক্ত ছাত্রবৃন্দ। 
কিন্তু এই উচ্চৃঙ্খলতা যখন থালি চিন্তায় নয় ধর্ম ব্যাপারেও পরিন্ফট হুইল 
তখন এই যুগান্তরেব দ্বিত্ীয়পাদে রামমোহন প্রভৃতি শাস্ত্রের নৃতনরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া নবীনের স“হত জগা-খিচুড়ী পাকাইয়! তাহাকে 
একটি স্বতন্ত্রূপ দিতে প্রয়াস পাইলেন। তাহাদের সে চেষ্টা (ব্রাহ্মধর্ণ) 
যখন সাধারণ্যে সমাদৃত হুইল না তখন প্রাচীনকেই সুসংস্কত ও নববেশে 
সজ্জিত করা হুইল, এই বেশবিন্তান সংগৃহিত হইল মুরাপীয় সংস্কৃতির যাহ। 
শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহাই আত্মসাৎ করিয়া। যুগাস্তরের 
এই তৃতীয়পাদে এ কার্যে প্রধান খত্িক হইলেন ভূদেব, বিবেকাননা, বন্ধিম। 
তারপর যুগাস্তরের চতুর্থপাদে আসিব-_রবীন্ত্রনাথের বিপ্লবী যুগ-_চিন্তায়, 
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'আচারে, ব্যবহারে, সমাজবিধানে, নৈতিক জীবনে । এখন আমরা পঞ্চমপাদে 
উপনীত--এ খুগে একদিকে শুনিতে পাইতেছি বুতূক্ষুর হৃদয়ভেদী ক্রন্দন-_ 
মধ্যবিত ভনদ্রশ্রেণীর হা হতাশ ও রুষাণ-শ্রমিক-মজছুর চাঞ্চল্য, অন্যদিকে শুনিতে 
পাই প্রগতির প্রাণপূর্ণ আন্ফালন- সহশিক্ষা, ছাত্র-আন্দোলন, স্বেচ্ছা বিবাহ 
ইত্যাদি । চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সামাজিকগণের বর্তমান দায়িত্ব হইতেছে 
কি করিয়৷ সমাজ জীবনে এই বিদ্রোহী মতগুলি ক্রমে ক্রমে সামঞন্য করিয়া 
লওয়া যায়। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
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গ্রগতি জীবধর্, মানবের জীবনবেদ । স্থান্থ, পঙ্থু, বিকল ইহাদের জগতে 
স্থান নাই। ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি জীবনের স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু 
আমাদের দেশে প্রগতি বলিলে অনেকে নাসিক কুঞ্চন করেন। উহার 
প্রধান কারণ হইতেছে কতকগুলি তথাকথিত প্রগতিবাদীর অশিষ্ট আচরণ । 
প্রগতি অর্থে বুঝিতে হইবে জীবনকে পণ করিয়া, বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া 
্টায়ধর্্ম ও বিনয়-পরিপাটা (180101109) রূপ কবচে রক্ষিত হইয়া, সত্য 
সন্দর ও শিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তপঃসাধনা। অজ্ঞতা, 
জড়তা, কৃত্রিমতা, রক্ষণশীলতা৷ ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে বিদ্যাবত্তা, জীবনীশক্তির 
স্পন্দন, পবিত্রতা, উদারনীতি ও স্ুুনিশ্চয়তার যে বিজয় অভিষান তাহাই 
প্রকৃত প্রগতি । 

এই প্রগতিবাদী তরুণ বা তরুণী হইবে নম্র অথচ দৃঢ়চেতা, উন্নতি- 
বিলাসী অথচ ঈর্ধাহীন, ছৃর্র্য যোস্কা অথচ অহিংস, কৌশলী অথচ সত্যাশ্রয়ী, 
তেজন্বী অথচ সংযমী 'ও বিচারবুদ্ধিপরায়ণ অথচ আত্মস্থ । আহারে ও বিহারে, 
বেশ ও ভূষায়, বাক্যে ও আলাপে সংযমই হইবে তাহার চিরভূষণ। বাঙ্গালার 
দুর্দিনে ইহারাই হইবে আমাদের আশার আলোক, ছুদ্দিনের বন্ধু, বিপদে, 
সহায় ও খরণের সাথী। 

এই যে বাঙ্গালী তরুণ, যাহার আগমনের আশায় আমর! দ্মেহময় হৃদয়েব 
প্রতি কন্দরে ম্বখময় আসন বিছাইয়! বসিয়া আছি, দ্বারে দ্বারে মঙ্গল কলস 
সন্গেহে পাতিয়াছি, যাহার আবাহনে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্ট! লইয়া যুগ- 
যুগান্তর হইতে উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করিয়।৷ আছি/_সেই তরুণ, দেই 
বাঙ্গালীর আশ! ভরসার স্থল, বাঙ্গালার শোকছুঃখাপহারী তরুণ,_যদি সেই 
চিরবাধিতধন উদয় হয় 'খলিতপদে, জড়িত নয়নে, শক্তিহীন বাহুতে, অসংলগ্ন 
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বেশে, ভাষাহীন কে,-তাহা হুইলে কাহার শ্লাঘায় ও গৌরবে সথনীল- 
জলধি-সতা রবিকরহর্ষোজ্জলা মলয়জশীতলা, হৃজল৷ ভুফল! শ্তামা বঙ্গতূমি 
তাহার শির উন্নত রাখিবেন? তাই আমর! চাই তরুণের বিজয় অভিযান। 
এ তরুণ তরুণের ব্যভিচার মাত্র হইলে চলিবে না-_-কাব.লি-কচ্ছঃ বেলুচি- 
গালপট্য, নট-কল্লিত-বাস-শোভিত, পরিদৃশ্টমান অস্তর্বাস'পরিহিত, চালা 
ওদ্ক-অনুকারী, বেশ-সর্বস্ব, মেরুদণ্ডহীন, ক্ষীণবুদ্ধি, উচ্ছ বল, আত্মসর্বন্ 
বিলাসী যুবকের প্রেতাত্মা হইলে চলিবে না। 

বাঙ্গালীর আজ এক হিসাবে মহাতুদ্দিন। ভারতের অন্থান্ত প্রদেশে শিক্ষ। 
বিস্তারের সহিত বাঙ্গালী-বজ্জনের হিড়িক পড়িয়৷ গিয়াছে । এ মনোভাবের 
পশ্চাতে আছে প্রতিধোগিতা পরাজুখতা। প্রাদেশিকতা জাতীয়তার একাস্ত 
পরিপন্থা। তথাপি সংখ্যাবলে যে সব প্রদেশে কংগ্রেন-মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে সেখানেও গণমত বলিয়া জাতীয়তার নামে অনাচার কিছু কিছু 
চলিতেছে । এখন বাঙ্কালীকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভিন্ন গ্রদেশবাসীর-_ 
ভয়কে তক্তিতে, ঈর্ষাকে শ্রদ্ধাতে, ঘ্বণাকে গ্রীতিতে এবং রাগকে অন্থরাগে 
পরিণত করিতে হইবে। ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, কণ্টাকটররী, শিল্প- 
বাণিজ্যাদি স্বাধীন বাবসায়ে যে সকল বাঙ্গালী ভিন্ন প্রদেশে লিপ্ত থাকেন, 
তাহাদের কার্ধ্যকুশলতা, অমায়িকতা, সেবা, সমাঙজজ-উন্নয়ন-ব্রত গ্রহণ ও গ্রীতি 
অন্থণালন দ্বারা সকলের মনোরঞ্রন করিতে হইবে । পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলের 
প্রত্যেক সহরে বাঙ্গালীর! ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আত্মোর্নডির চেষ্টা 
করিতেন, এখন তাহাদিগকে সেই দেশবাসীর স্ুখছুঃখের ভাগী হইতে হইবে, 
সামাজিকভাবে তাহাদের সহিত মিশিতে হইবে এবং তাহাদের উন্নতিকর ও 
মঙ্গলকর সূকল অনুষ্ঠানে সর্ববান্তটকরণে যোগ দিতে হইবে।* স্থানীয় 
অধিবাসীদিগকে ঘ্বণা করিলে চলিবে না। | 


| * দ্বাদশ বৎসর হইল একদা আগ্রা! হইতে ফিরিবার পথে একজন অবাঙ্গালীর মহিত 
প্রবামী বাঙ্গালীর ভবিষ্যত সন্ঘঞ্জে আলোচন| হইডেছিল। এমন সময় গাড়ী বখন মুক্তপ্রদেশের, 
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ইহা ছাড়া, শ্রম ও চেষ্টার দ্বার! প্রবাসী বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে 
হইবে। সুখের বিষয়) প্রবাসী বাঙ্গালীরা সকল প্রতিযোগী পরীক্ষায়ই, এমন 
কি খাস বাঙ্গালাদেশের প্রতিযোগী ছাঝ্গণ অপেক্ষাও, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রমাণ 
করিয়া আসিতেছে । আজও নৃতন নৃতন প্রদেশে বাঙ্গালীর নবীন প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিতেছে। এই সেদিন বোম্বাই সহরে প্রবাসী বাঙ্গালীরা নৃতন 
“এংলো-বেঙ্গলী” বিস্কালয় গৃহ নিম্মীণ করিল। 
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ফাফুন্দ স্টেশনের নিকটবন্তী হইল তখন প্রায় এক মাইল দুর হইতে একটি বিরাট জয়ধ্বনি গুন! 
যাইতে লাগিল। ট্রে যখন হ্ুদীর্ঘ প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল তখন দেখ! ঠেল জনসমুদ্রে সমস্ত 
ষ্টেশন ভরিয়া গিয়াছে, তিল মাত্র শ্বান নাই! ষ্টেশনের পশ্চাতেও বিপুল জনসমাগম দেখ! 
গেল। জনতার বৈচিত্র ছিল এই, যাবতীয় স্ত্রীলোক ও বালকবালিক। এবং বহু সবলকার 
বিরাটবপুু পুরুষমানুষও উচ্চ:হুরে ত্রন্দন করিতোঁছল। একমাত্র মহাস্ম! গান্ধীর বিদায় অভিনন্দনে 
এইরূপ জনসমুদ্র দেখ! যাইতে পারে কিন্ত এইরূপ আন্তরিক শোক প্রকাশ অদৃষ্টপূর্বব। বহুচ্গণ ট্রেন 
স্টেশনে অপেক্ষা করিবার পর কদলীবৃক্ষ ও গাঁদ! ফুলের মালার দ্বারা একটি তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষদ্বার 
হুসজ্জিত হইল । তাহার পর সেই সংশ্ুন্ধ জনসমুদ্রের কি বিরাট চঞ্চলত|, কি হাদয়তেদী 
আর্তনাদ । প্লাটফরমে এমন একটিও বাঙ্গালী দেখ! গেল ন! যে ঘটনার বিষয় জ্ঞাপন করিতে 
পারে, এদিকে এমন একটি হিন্দুস্থানিও নাই যে ত্রন্দনবেগ সংবরণ করিয়া ঘটনা বর্ণনা করিতে 
পারে। অবশেষে দূর হইতে দেখ! গেল মিলের লাল পাড় সাড়ী পাঁরহিত| গুকস্থ ঘরের প্রসাধন 
বহ্জিত৷ একি মধ্যবয়ন্ধ। বাঙ্গালী রমণী ১০1১২ বৎসর বয়ন্ক একটি বালকের হস্ত ধারণ করিয়া 
ভিড় ঠেলিয়া৷ অগ্রসর হইতেছেন। ছুই পাশ্বের যাহার! পারিতেছে তাহারাই তাহার পদধূলি 
লইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে সেই বিশুব্ধ বিরাট জনত1 উচ্চকণ্ঠে জয়ধর্নি করিতেছে । এনারী ত 
শ্রীমতী কন্তরী বাঈও নহেন, সঞ্চোজিনী নাইডুও নহেন, তবে ইনি কে? এমন সময় 
লম্বা! কোট ও ধুতী পরিহিত একটা বাঙ্গালী ভড্রলোককে সেই পত্রপুষ্প-সম্চিত গার্ভীথানিতে 
উঠিতে দেখা গেল। তিনি আর কেহ নহেন এই ষ্টেশনের বুকিং বাক, বহুদিন এখানে ছিলেন, 
এখন গয়াতে বদলী হচ্চেন। অবশেষে ট্রেণ ছাড়িলে সমস্ত জনতা এই ভঙ্লোকটিকে একবার 
শেষবারের মত দেখিবার জন উদ্ছেলিত হইয়! উঠিল। তারপর বালক বৃদ্ধ নাই, স্ত্রী পুরয নাই, 
ইতর ভ্্র নাই, সকলে মনের ব)খায় উচ্চেঃক্ছরে কাযা উঠিল। &০০10601এর ভয়ে €307688 
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২১০ আমর! বাঙ্গালী 


বাঙ্গালীর আর একটি ভাবিবা'র কথা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের অকালমৃত্যু । 
আগুতো'ষ, চিত্তরঞ্ন, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীধিগণ যদি এত অল্প বয়সে 
দেহত্যাগ না করিতেন তাহ! হইলে বাঙ্গালীর রাজনীতি ক্ষেত্রে, ধর্ম ও শিক্ষা 
জগতে, নিঃসন্দেহে অভাবনীয় উৎকর্ষ লাভ ঘটিত। সত্যই বাঙ্গালী অল্লামু 
হইয়া পড়িতেছে। কন্দী জীবনগুলির অপচয় জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
অনিষ্টকর। ইংরাজের এক পুরুষ যাইতে না যাইতে আমাদের তিন পুরুষ 
গত হইতেছে। 

' বাঙ্গালাদেশ ছুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত--হিন্দু ও মুসলমান। 
মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হইলেও ( সংখ্যা ২ কোটি ৫9 লক্ষ, অমুসলমান 
২ কোটা ২১ লক্ষ), বিগ্ায়, অর্থে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে হিন্দুরা অধিক অগ্রসর । 
এই তারতম্যই সাশ্প্রনায়িকতা বুদ্ধির সজনকারী। আমাদিগকে এই পার্থক্য 
দূরীভূত করিয়া বঙ্গমাতার ছুইটি বাহুই সমান সমান শক্তিশালী করিতে হইবে। 
বর্তমানে বাঙ্গালাদেশে যেখানে ৭ জন হিন্দুর বাস সেখানে মুসলমানের সংখ্যা 
৮জন, গ্রতি জন হিন্দু চাষীর স্থানে মুসলমান চাষীর সংখ্যা ৫ জন। কিন্তু 
শিক্ষা ব্যাপারে দেখা যাঁয় যেখানে ঈজন হিন্দু পুরুষ ও ছয় জন হিন্দু স্ত্রীলোক 
লিখিতে পড়িতে জানে সেখানে যথাক্রমে চারিজনু মুসলমান পুরুষ ও ১জন 
মুসঞ্জমান নারী লিখিতে পড়িতে জানে । মাধ্যমিক শিক্ষায় হিন্দু ও মুললমানের 
অনুপাত যথাক্রমে ২৮ ও ৫ এবং কলেজিয় উচ্চ শিক্ষায় ২৫ ও ৪1, ইংরাজী 
ভাষা ও শিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যে অনুপাত ৫ ও ১ এবং 


বাপ্পী পি শশা সপস্পা শা শা তত শা সপ শশা শশা শি 


87810 পরার গাচ মিনিটকাল ধরি ধীরগতিতে প্লাটফরম . পার হইল এ দৃষ্ ধিনি না 
দেখিয়াছেন তাহাকে বুঝান শক্ত । পরে শুনা গেল মিষ্টার রায় বহুদিন এখানে ছিলেন এবং 
নান! প্রকার উপকার দ্বারা লোকের এত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিত| 
তাহার আশু বিদায়ে আত্মীয় বিয়োগরূপ দুঃখে অভিভূত হইয়। পড়িয়াছিল। কোন সাম্প্রদায়িকত! 
ব! প্রাদেশিকত! এক্ষেত্রে স্থান পায় মাই। মিষ্টার রায়ের সায় বাঙ্গালীই আবার ভারতে 
বাঙ্গালীর অপ্রতিত্বন্বী গ্রতিষ্ঠ। স্থাপন 'করিবেন। তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীর নমন্ত। 





বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিস্তৎ ২১১ 


সত্রীলোকদিগের মধ্যে অনুপাত ১৩ ও ১1 অতএব দেখা যায় মুসুঈগমান সম্প্রদায় 
খ্যাগরিষ হইলেও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা'র দ্রুত বিস্তারলাভ আশ গ্রয়োজন। 
কয়েকটি মোটা! বৃত্তি দ্বারা কয়েকটী শিক্ষিত পরিবারের যুবকদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা অর্থা২ “তেলা মাথায় তেল দেওয়া” ব্যবস্থা না করিয়! সমগ্র 
সম্প্রদায় মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষ। বিস্তার করা গ্রয়োজন। ধীমান ও বুদ্ধিমান 
বালক যেমন ধনাঢ/ ও মধ্যবিস্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ দরিপ্রের 
কুটিরেও তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, আর এই দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা 
আমাদের দেশে শতকরা ৯৫টির উপর | আরও একটি বিশেষ ভাবিবার কথা, 
শুধু হিন্দু মুসলমানের মিলন আমাদের সামাজিক জীবনে সম্পূর্ণ হিতসাধন 
করিতে পারিবে না, যদি না হিন্দু তৎপুর্ধেই তাহার নিজ সমাজেও স্বাস্থ্যকর 
স্কার প্রবর্তন করিতে পারে। অল্পুশ্তবাদ অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে 
হইবে এবং অল্পৃশ্ত জীবনের মালিন্ত ও সঙ্কোচ দূর করিয়া সমাজ জীবনে তাহার 
সম্যক স্বান ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 
শিক্ষার প্রসার লাভ হইলে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি পাইয়া 
দেশের যে অশেষ মঙ্গল ঘটিবে শুধু তাহাই নহে, সাম্প্রদায়িক তেদবুদ্ধিও 
লোপ পাইবে--সা্প্রদায়িক মনোমালিন্য চঙ্গিতে থাকিলে বাঙ্গালার হিন্দু 
মুসলমান উভয়েই অধঃপাতে যাইবে, বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার মস্তক নত হুইয়া 
পড়িবে। 
বাঙ্গালীর স্বাধীন-চিত্তুতা একটি বহু প্রাচীন সংস্কার। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু ইহা যদি সমষ্টিগত ব্দশক্তির পরিপন্থী হয় 
তাহ হইলে তাহ] জাত্তির অবনতির কারণ হয়। আমাদের ব্যক্তিস্বাভিমান 
আমর! এত বাড়াইয়া তুলি যে কাহারও সহিত আমরা একত্রে বেশগীদিন কাজ 
করিতে পারি না--এক দল বহুদলে বিভক্ত হয়, প্রতি দলে উপদলের কটি 
হয়। আমাদের ধর্ম বিষয়ে, সমাজ বিষয়, রাজনীতি বিষয়ে এই ভেদ প্রবৃতি 
এত প্রবল যে আমর! জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া দল ও উপদল- 


২১২ আমর বাঙ্গালী 


গত স্বার্থ লইয়] গৃহবিচ্ছেদ ঘনীভূত করিয়া তুলি । কিন্তু এই চিন্তার স্বাধীনতা 
ও ব্যক্তিত্ববাদই বাঙ্গালীকে একদিন ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সাহায্য 
করিয়াছিল। একমাত্র বিনয়-পরিপাটাই (01801001109 ) ইহার প্রতিকারের 
উপায়। 

এই কলহ প্রবৃত্তি হইতে সামাজিক জীবনে ঈর্ষা ও দ্বেষ এত প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে যে নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে আমর! পরাজুখ, ব্যক্তিগত গ্লানি 
ও নিন্দা প্রচার হইয়াছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের মূলধন এবং সামাজিক 
জীবনে গ্রতিবাসীর বিরুদ্ধে গ্রতিবাসীর শক্রভাব ও গ্রাম্য দলাদলি হইয়াছে 
আমাদের অঙ্গের ভূষণ। কৰি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ এই হীন মনোভাব সন্বন্ধে 
যে সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
যে বাঙ্গালা একদিন নেতার পর নেতা স্থষ্টি করিয়াছে, আজ সেখানেই যে 
নেতৃত্বাভাব হইয়াছে তাহার এক মাত্র কারণ এই র্ধা প্রণোদিত কলহ- 
কোলাহল ও গ্লানিগ্রচার। যে বাঙ্গালীর স্বদেশের গ্রতি একটুও মায়া 
মমতা আছে তাহাকে এই দলগত-প্রাণ কলহপরায়ণ ব্যক্তিগণ হইতে মাত্র 
অবজ্ঞাতরে দুরে থাকিলে চলিবে না, পরস্ত এই স্বার্থসর্বন্থ দেশপ্রোহীগণকে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন হইতে সমূলে উৎখাত করিতে হইবে। 

সাহিত্যের ভিতর দিয়া হয় জাতীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি, অতএব 
সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত যোগ রাখিয়া উচ্চাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। বাস্তবতার মধ্যে নগ্ন ও স্বণ্য যাহা আছে তাহা সর্বধা পরিত্যজ্য, 
ষাহ। সত্য ও স্বন্দর তাহার পুজ। একাস্ত কর্তব্য। পাপীকে ত্বণা করিবে না 
সত্য কিন্ত পাপকে এমন ভাবে দ্বণা কর! উচিৎ যাহাতে কেহ পাপী হইতে না 
চায়। বর্তমানকালে লেখকের অভাব নাই বটে কিন্ত সমালোচকের অভাব 
_বিশিষ্টভাবে অঙ্ভুত হইতেছে । অধিকন্ত যে দেশে সাহিত্য কেবল যৌন 
আলোচনায় পরিণত হয়,-কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রত্বতত্ব দর্শন প্রভৃতি 
উপেক্ষিত হয় সে জাতির তবিষ্বুৎ অন্ধকারাচ্ছ়। 


বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২১৩ 


ছাত্র আন্দোলন দেশে সুরু হইয়াছে। উহাকে জাতীয়তার ভিত্তিতে 
এবং সংযম ও নিয়মান্ুবন্তিতার শাসনে সুশৃঙ্খলিত করিয়া লকষাস্থলে পৌছাইয়! 
দিতে হুইবে। ছাব্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রের হাতেই থাকা উচিত, কারণ 
জাতীয় জীবনে অচিরেই তাহাদিগকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে অথবা 
অন্ততঃপক্ষেও সংযত সেনানী জীবন যাপন করিতে হইবে। 


বাঙ্গালীকে বাচিতে হইবে, তজ্জন্ত আধিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাঙ্গালা 
দেশে যে একশত কোটী টাকার পাট উৎপন্ন হইত তাহা কাহার! আত্মসাৎ 
করিতেছে? আমরা যখন ছুই একটি সরকারী চাকুরী লইয়া মাথ! কাটাকাটি 
করিতেছি তখন আমাদের ধান্য, গম, পাট, চা, তামাক, গুড়, চিনি, তৈল বীঞ্জ, 
বনজ দ্রব্যাদি, ফলমুর প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভ কাহারা তোগ 
করিতেছে? এই সব ব্যবসায়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসা বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে 
উৎপাদিকা শক্তিও সহজেই দ্বিগুণ, চতুগ্ণ হইতে পারে। আধুনিক উপায়ে 
শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন দ্বারা আিক পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব। 
মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইংরাজ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগীতায় 
বাঙ্গালীর মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেইজন্ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক, 
লোন আফিস প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আশু প্রয়োজনীয় । বিদেশী ব্যান্কসমূহ 
আমাদের কোন প্রকার স্তাষা সুবিধা দিতেই রাজী নছে। পরস্ধ স্বজাতির 
তুলনায় আমাদের সহিত সর্বদাই ব্যবহার-বৈষম্য করিতে পশ্চাৎপদ নহে। 
শ্বদেশীয় ধনিকের বিরুদ্ধে অভিযান বর্তমানে আত্মঘাতী হইবে কারণ বাঙ্গালায় 
এখনও ভারতীয় ধনিকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। | 

বর্তমান ষুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রকারে অর্থকরী। এই ব্যবসার 
গ্রধান মূলধন ধৈর্ধ্য ও অধ্যবঙায়। বাঙ্গালীর এই মূলধনের একান্ত অভাব 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াহে। সম্ভবতঃ উচ্চাঙ্গের জীবনধারণ প্রথা (1818 
96900810 01 001006016 ), এই ধৈর্যাহীনতার প্রধান কারণ । বাঙ্গালার 
অ্বাস্থ্াকর আবহাওয়া (ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি প্রতৃতি ), আমাদের 


২১৪ আমরা বাঙ্গালী 


অধ্যবসায়বিহান হইবার ও শ্রমবিমূখ হইবার প্রধান কারণ বলিয়া! গণ্য করা 
যাইতে পারে। 

রাজরোষও বাঙ্গালার অনেক অস্থবিধা সৃষ্টি রা বঙ্গ-বিভাগ 
হইতে আরম্ত করিয়া সন্ত্রাসবাদ-দলন-নীতি পর্ধ্যস্ত ব্যবস্থাগুলি বাঙ্গালার 
অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আবেষ্টনীকে সঙ্কুচিত করিয়াছে । বাঙ্গালার 
জন্তই "0012017001091 4১078:0৮ এর সৃষ্টি, ইহ] হিন্দু মুসলমানে এবং 
হিন্দুতে হিন্দুতে ঠবরিভাবের ্থষ্টি করিয়াছে । কংগ্রেস কর্তারাও বাঙ্গালার 
ছুদ্দিনে সমছুঃধীতাবাপন্ন হন নাই। অস্ততঃপক্ষেও তাহার! জাতীয়তাবাদীগণের 
ভিতরেও ঈর্ধাঘ্বেষ, কলহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বহু পরিমাণে লাঘব করিয়া আশার 
আলোক জালিতে পারিতেন। 

অতএব আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে বুঙগালার মুক্তি বাঙ্গালীর হাতে। 
নিজ পায়ে বাঙ্গালীকে উঠিয়া ধাড়াইতে হইবে, নিজ বাহুবলে আত্মরক্ষা ও 
আত্মোন্নতি কারধষেয সাফলালাত করিতে হইবে । 

ক্ষেপে বলিতে গেলে, বাঙ্গালী তরুণকে প্রকৃত প্রগতিবাদী হইতে 

হইবে, শ্রম ও বর্শা, সেবা ও ত্যাগের দ্বার! অন্থান্ত প্রদেশের অধিবাসীর শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিতে হইবে, বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত 
করিতে হইবে, স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া অকালমৃত্যুর বিরদ্ধে অভিযান 
করিতে হইবে, শ্বজাতিয়ের গ্রাতি ঈর্ষা ঘেষ ত্যাগ করিতে হইবে, অক্পৃশ্ঠতা 
পাপের শাস্তি করিতে হইবে, সাহিত্যের আদর্শ উন্নত করিতে হইবে, নিয়মান্ছ- 
বর্তাঁ, সংযমী ও দৃগ্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, আথিক ব্যবহারের উন্নতি করিতে 
ইইবে, অতিমান্ত্রার ব্যক্তিত্বকে বিসঙ্জন দিতে হইবে এবং ছাত্র সংগঠন কাধ্যে 
মনোযোগী হইতে হইবে । এক কথায় বাঙ্গালীকে নীতি ও ধন্মুবলে, সাহিত্য, 
শিল্প ও বিজ্ঞান বলে বলীয়ান হইতে হুইবে। 

বর্তমান যুগের বাঙ্গালী দেশ ও বিদেশে পদমর্ধ্যাদা ও শ্রদ্ধা অর্জনে 
পশ্চাৎপদ হয় নাই 1+বর্ভমান যুগে সাহিত্যে ডাঃ দীনেশ দেন, প্রমথ চৌধুরী, 


বাঙ্গালীর.বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২১৫ 


ফজলল করিম, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মোজাম্মেল হক রাজশেখর বনু, চন্দ্রনাথ 
বন্দু, যোগীন্দ্রনাথ বন, রজনী গুপু, খগেন্জ্র মিত্র, অক্ষয় দর্ত, মীর মসরফ 
ভোসেন, হারাণচন্ত্র রক্ষিত, কালী প্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয় সরকার, পণ্ডিত শিবনাথ, 
চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায়, প্রাচ্যবিদ্ভামহছার্ণৰ নগেন্দ্র বন্ধু, জ্যোতিরিক, দ্বিজেন, 
সত্যেন্্র ও বলেন্ত্র ঠাকুর প্রভৃতি; কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বর গুধ, 
মাইকেল মধুহুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ সেন, যতীন্ত্রমোহন বাগচী, 
সত্যোন্্র দত্ত মানকুমারী বনু, কামিনী রায়, রজনীকান্ত সেন, অক্ষয় বড়াল, 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, নজরুল ই্লাম, জসিমুদ্দীন, দেবেন সেন, 
গোবিন্দ দাস, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন দেব প্রভৃতি; উপন্যাস 
সাহিত্যে বন্ধিমচন্দর, খরতচন্ত্র, জলধর সেন, হ্বর্ণকুমারী দেবী, চণ্ডী বীডুষো, 
প্রভাত মুখুযো, চারু বীডুয্যে, নরেশ সেনগুপ্ত, অন্থুরূপ দেবী, নিরুপম! দেবী, 
সৌরীল্ত্র মৃখুষ্যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখুয্যে, রবীন্দ্র মৈত্র, 
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রবোধ সান্নাল, বিভূতি বাড়ুষ্যে, এস্‌ ওয়াজেদ আলি, 
অচিস্ত্য দেন, বুদ্ধদেব বন্থ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্লাল রায়, ইন্দিরা দেবী, 
সীতা ওশাস্তা দেবী, অল্নদাশক্কর রায়, যতীন্দ্রমোছন সিংহ, ডাঃ নবগোপাল দাস, 
প্রেমেন্্র মিত্র, স্ববোধ ঘোষ প্রভৃতি ; নাটকে গিরিশ, ভ্বিজেন্্র, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ, অমৃতলাল, অপরেশ, যোগেশ চৌধুরী, শচীন ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ; 
শিশুসাহিত্যে-_দক্ষিণারগরন মিত্র, বরদা! মজুমদার, যোগীন সরকার, স্ুনির্মল 
বন্ধু, স্থকুমার রায়, ছেমেন বায়, শিবরাম চক্রবর্তী, ধীরেন ধর, মনোরঞ্জন ভট্টা- 
চারা, কাত্তিক দাসগুপ্, যোগীন গুপ্ু, কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন সেন, দক্ষিণা 
বন্থ প্রভৃতি; ব্যবসাক্ষেত্রে রাজেন্্রনাথ, হরিশঙ্কর পাল, মহেশ টটাচার্য্য, 
হৃধষিকেশ লাহা, সীতানাথ রায়), জানকীনাথ রা, দেবেন্দ্র বল্ল, বীরেন্ত্ 
মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ দত্ত, এন্‌ এন রক্ষিত, এম্‌ এল সাহা, আলামোহন 
দাস, যোগেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি; চিকিগুস। ব্যবসায়ে গুডিভ চক্রবত্তাঁ, 
নীলরতন, এম এন চৌধুরী, মেজর বি, ডি, বন্থ্‌, কালী বাগচি, স্থরেশ 


২১৬ আমরা বাঙ্গালী 


সর্ববাধিকারী, সথবেশ ভট্টাচার্য, বিধান রায়, কেদার দাস, বামনদাস মুখুষ্যে, 
নলিনীরঞ&ন সেনগুপ্ত, কুমুদ শঙ্কর, সুনীল বস্থ, স্থশীল মুখুয্যে, যতীন মৈত্র, 
ললিত ব্যানাজ্জী, এম্‌, এন, ব্যানাজ্জী, অমল রায় চৌধুরী, সুবোধ মিত্র, জে এন্‌ 
মভুমদার, হাসান স্থরাবন্দি, নারায়ণ বীডুষ্যে, জে, সি, দে প্রভৃতি ; কবিরাজী 
চিকিৎসায় বিজয়রত্ব, দ্বাবিকানাথ, রাজেন্ত্রনাথ, শ্ঠামাদাস, হারাণচন্তর 
গণনাথ, যামিনীভৃষণ, রামচন্দ্র, নলিনী রঞ্ধন প্রভৃতি; হোমিওপ্যাথী 
চিকিৎসায় প্রতাপ মজুমদার, মহেন্দ্লাল সরকার, চন্দ্রশেখর কালী, ডি এন 
রায়, বারিদবরণ, টি, এন, পালিত, দীর্ধাঙ্গী, প্রভৃতি; ব্যবহারজীবী 
ব্যবসায় জে, এন, রায়, সি, আর, দাস, লর্ড সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, 
এস্‌, আর, দাঁপ, বি, সি, মিত্র, বি, সি, চাটাজ্জ্শ, এ, এন্‌, চৌধুরী, এ, কে, বায়, 
এস, এম, বন্থ্‌, এইচ, ডি, বসু, এস, এন ব্যানাজ্জী, প্রমথনাথ ব্যানাজ্জা, এস্‌, 
সি চৌধুরী, সতীশ বাগ্চী, জে, সি, গুপ্ত, শ্তামাগ্রসাদ, প্রভৃতি; ওকালতী 
ব্যবসায়ে রাসবিহারী, দাশরথি সান্ন্যাল, মোহিনী রায়, আনন্দ রায়, অস্থিকা 
মজুমদার, বৈকু্ সেন, যাক্রামোহন, যছু মজুমদার, গোলাপ শাস্ত্রী, নরেক্দ্র বন্ধু, 
অখিল দত্ত, বসন্ত বহু, সুরেশ তালুকদার সাতকড়িপতি রায়, গিরিজ। সান্যাল, 
দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নগেন বীড়ুয্যে, শরৎ বসাক, রাধাবিনোদ পাল, বিজন 
মুখুয্, বরদা পাইন, অতুল গুপ্ত, রমাপ্রসাদ মুখুযো, সনৎ চৌধুরী, জে, কে, 
মুখুষ্যে প্রভৃতি ; চিন্্রবিস্ভায় অবনী ঠাকুর, নন্দলাল বন্থ, অসিত হালদার, 
হেমেন্দ্র মজুমদার, মুকুল দে, যামিনী বীড়ুযো, বরদা ও রণদ| উকিল, প্রমোদ 
চাট্যার্জা, পূর্ণ চক্রবত্তাঁ, ফণী ও মণীন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি, ভাক্ষর্ষে্ দেবীগ্রসাদ 
চৌধুরী, গোপেশ্বর পাল, মনোরঞ্জন ভৌমিক প্রভৃতি ; নৃ-তত্ববে পধগনন মিত্র, 
হারাণ চাকলাদার প্রভৃতি; বাগ্মীভায় রাষগোপাল ঘোষ, কৃষ্দাস পাল, 
স্থরেঞ্জনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, বিপিনচন্ত্র পাল, লালমোহন ঘোষ, প্রভৃতি; 
১সাধনায় রামকষ্ঠ, বিবেকানন্দ, বিজয়কষ্, লোকনাথ ব্রহ্ষচারী, সম্তদাস 
বাবাজী, সাধনানন্দ গিরি, খধি অরবিন্দ প্রভৃতি; গীতবান্ভে রাধিকা 


বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২১৭ 


গোস্বামী। গোপেশ্বর বাড়ুযো, দিলীপকুমার রায়, কালীপ্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তিনকড়ি মিশ্র, গোপাল লাহিড়ী, শীতল গাঙ্গুলী, অর্পণ! দেবী, তিমিরবরণ, 
প্রসন্ন বণিক্য, মহারাজ! জগদীন্ত্র, আব্বাস, দেবকঠ বাগৃচী, লালটাদ ও রাইচাদ 
বড়াল, পদ্ৃজ মল্লিক, নগেন দত্ত, প্রভৃতি ; মনম্তত্বে ডাঃ গিরীন্ত্রশেখর প্রভৃতি ; 
ইঞ্জিনিয়ারীংঞ ডাঃ বি, এন্‌ দে, জে,সি, ব্যানার্জী প্রভৃতি; দর্শনে কষচন্র 
ভট্টাচার্য্য, হীরালাল হালদার, মহেন্দ্র সরকার, স্ুুরেন্ত্রনাথ দাসগুপ্ত, হীরেজ্রনাথ 
দত্ত, হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ; ভাষাতন্ত্বে নীতি চাটুষ্যে, বিজয় মজুমদার, 
প্রবোধ বাগৃচি, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সতীশ বিগ্াভৃষণ, ডাঃ সহীছুল্লা,' পি, কে, 
আচার্ধা, বেণীমাধৰ বড়ুয়া, হরিপদ দে, শরচ্চন্ত্র দাস, আব ছুল্লা স্থরাবার্দি গ্রভৃতি ; 
ইতিহাস চর্চায় অক্ষয় মৈত্রেয, রাখাল দাস বাঁড়য্যে, রাজেন্্রলাল মির, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশ মজুমদার, রাধাকুমুদ মুখুষ্যে,। কালিদাস নাগ, 
ব্রজেন্্র বাড়ুষ্যে, যছুনাথ সরকার, স্ুরেন্্র সেন, হেম রায় চৌধুরী, অনিল 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি; পদার্থ বিজ্ঞানে জগদীশ, মেঘনাদ, শিশির 
মিজ্র, ডি, এন, বন্ধু, সত্যেন্্র বন্ধু, পি এন্‌, ঘোষ, গঙ্জাধর মুখুষ্যে, প্রভৃতি; 
রসায়নে গ্রফুল্লচন্্র, প্রফুল্প ঘোষ, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্র 
মুখুযে, পঞ্চানন নিয়োগী, এইচ, কে,। সেন, ডাঃ ভি, এন, চক্রবর্তী, 
কুদরুত-ই খোদা, হেদায়েতুল্লা প্রভৃতি; অর্থনীতি চচ্চা্ বিনয়কুমার, 
রাধাকমল, প্রমথনাথ, €জ, পি, নিয়োগী, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি ) 
বিশ্ববিষ্ভালয় পরিচালনে স্যার আশুতোষ, গুরুদাস, দেবপ্রসাদ, নীলরতন, 
স্রাবন্গী, ব্রজেন্্রনাথ, যছুনাথ, শ্ঠামাপ্রসাদ, জানেন্দ্রনাথ, বিপিন কৃষ্ণ, প্রসুল্ন 
বনু, আজিজুল হক্‌, রহমান প্রভৃতি ; বিচারকার্ধ্যে শল্কু পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ, 
অন্থকুল মুখুয্, ঘ্বারিক! মিশ্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, আমির আলিঃ আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, গুরুদাস, সারদাচরণ, দিগম্বর, লালমোহন, 
জেড. স্থরাবদ্ধি, নাসিম আলি, দ্বারিকা চক্রব্তাঁ, চারু বিশ্বাস, বিজন মুখুজে, 
আমির আলি, রূপেন্দ্র মিক্র, গ্রতুলচন্ত্র চট্ট্রোপাধ্যায়, গ্রমদাচরণ বন্দোপাধ্যায়, 


২১৮ আমরা বাঙ্গালী 


লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, পি, আর, দাশ, পিঃ কে, সেন (বিহার হাইকোর্ট ) 
জে, আর, দাশি (রেনু হাইকোর্ট ), মন্মথ মুখোপাধ্যায়, ভিভিয়ান বন্ধু (নাগপুব 
হাইকোর্ট ), কে, সি, সেন (বোম্বাই হাইকোর্ট) প্রভৃতি, জংবাদপত্র 
সেবায় কুষ্ণদাস, শভুচন্ত্র, হুবিশন্ত্র, সবেন্রনাথ, শিশিরকুমার, মতিলাল, 
স্থরেশ সমাজপতি, পাচকডি, শ্ঠামনুন্দর, ব্রঙ্গবান্ধব, হেমেন্্র ঘোষ, বামানন্দ, 
কাব্যবিশারদ, সত্যেন্্র মজুমদাক, মৃণালকাস্তিঃ 'বিপিন পাল, মুজিবব রহমান, 
আক্রাম খা, কালীনাথ রায়, অমল হোম, প্রকল্প সরকাঘ, নলিনীকাস্ত গুহ, 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, রুল চক্রবর্তী, কেশব বায়, নগেন্্র গু, কষ্কুমাৰ 
মি, সঙ্গনী দাস, প্রভৃতি) শিক্ষাবিভাগে হেবচ্ত্র, হরেন মুখুয্য, গিরিশ 
বন্ধ, ববীন্্রনারায়ণ ঘোষ, জানকীনাথ ওট্টাচা্ধ্য, বামেন্দ্রনুনদর, এন্‌ ঘোষ, 
গৌরীশস্কব দে, অধব মুখুষ্যে, বিনষেন্্র নাথ সেন, এস বায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, 
এন এন্‌ রায়, সুরেক্্রনাথ, উমেশচন্দ্র দত্ত, পি, কে, রায়, পি, কে, লাহিভী, 
দেবপ্রসাদ ঘোষ, প্রভৃতি যে কোন জাতির ও যে কোন দেশেব গৌরব বর্ধন 
কবিতেন। বাঙ্গালীর এই ছুদ্দিনেও প্রায় একই সময়ে লক্ষ, আগ্রা, কলিকাতা, 
মহীশূব, নাগপুর, ঢাকা, এই ছয়টি বিশ্ববিগ্ভালয়েই বাঙ্গালী ভাইসচ্যানসেলাব 
নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীভগবানেব নিকট প্রার্থনা বাঙ্গালীব উত্তোবত্বব শ্রীবৃদ্ধি 
হউক, বাঙালীব সংসাব নুখশাস্তিবর আবাস হউক, ধন-মান-গৌববে 
বাঙ্গালাব ও বাঙ্গালীব মুখোজ্জল হউক । 

খথেদেব শেষ মন্ত্র, যাহ! বেদের সাব শিক্ষা, বাঙ্গালীকে ভালবকমে মনে 
বাধিতে হইবে £--“তোমাদের অভিলাব এক হউক, অন্তঃকরণ এক 
হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমর! যেন অর্ব্বাংশে অন্পুর্ণ- 
বাপে একমত হও।” 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও জাতি 
(১) সংস্ক তির ধার। 


সভাতার ক্রম--সত্যতার ক্রমবিবর্তন পথে দেখা যায় মানব প্রথম 
“হীকারজীবিশ (170100106 86809 ) ছিল। তাহার পর পপশুপালন” দ্বার! 
(08%860] ৪6826) জীবিকা অজ্্রন করিতে শিখিল। পরবর্তী তৃতীয় পর্য্যায়ে 
“কৃষিকার্যয” (960901689] ৪692০) অবলম্বন করিয়া সভ্যতার উন্নত স্তরে 
আরোহণ করে। সভ্যতার শেষ পধ্যায় হইতেছে পৌর-প্রধান ব্যবস্থায় 
“যন্ত্-শিল্প” সাহায্যে উৎপাদন (008%00190681106 85869)। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় স্তরের সভ্যতাকে কৃষিমূলক ও চতুর্থ স্তরের সভ্যতাকে পৌর-প্রধান 
সংস্কৃতি বল! হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্য্স্ত ভারতীয় 
স্কতির ধারা অনুধাবন করিলে দেখ! যায় যে কৃষিমূলক সংস্কৃতির শেষ পধ্যায় 
সম্প্রতি আসর হইলেও পৌর-প্রধান সংস্কৃতি বলিলে যাহ বুঝায় সে ধুগ 
' এখনও ব্যাপকভাবে মুষ্তিগ্রহণ করে নাই। 

ভারতীয় সভ্যতার ক্রম বিবর্তন--(ক) ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের সংস্কৃতি ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা “প্রাচীন, প্রস্তর যুগ ও “নবীন” 
প্রন্তরযুগ (পৃঃ ২)। তান্সপর আসে তাত্রযুগ এবং অবশেষে লৌহযুগ । 
অন্ঠান্ত দেশের গ্ায় 'ক্রোযুগ' ভারতে দেখ! দেয় নাই বলিয়া মনে হয়। এই 
সকল যুগের আদিম মানব 'শীকারজীবি' ছিল এবং তাহাদের জীবিকার 
একট! অস্পষ্ট আভাষ পাইলেও, এই যুগের সামাজিক জীবনের রূপ সম্বন্ধে 
আমরা এখনও সম্পুর্ণ অজ্ঞ। সম্ভবতঃ জানিবারও বিশেষ কিছু নাই। এই 
যুগে ( ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্বে ) বাঙ্গালার সমুক্রোপকূলে ক্ষুদ্রকায়, 
কুষ্ণবর্ণ উর্ণাবৎ কেশযুক্ত মানুষ বাস করিত, তাহাদের “নিগ্রোবটু* জাতীয়, 
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বলা হইত। , আন্ামানে, মান্রাজের আরামালাই পর্বতে, আসামে নাগাদের 
মধো ও রাজমহলের বাগীদ্ের মধ্যে ইহান্দের অবশেষ রহিয়াছে বলিয়া 
অন্থমিত হ্য়। 

(খ) ভাষাতত্ব (0110108), পুরাতত্ব (8:01189106), জাতিতত্ব 
(960010) ও নরতত্ব (870670:01001065) প্রভৃতি বিজ্ঞান সাহায্যে মানুষের 
লুপ্ত প্রাচীন কুলুজি বাহির কর! যায়। আমরা এখন প্রথমে ভাষাতত্বের 
সাহায্য গ্রহণ করিব। ইহার সাহায্যে ভারতে আমর পাঁচটি জাতির 
অস্তিত্বের সংবাদ পাই। যথা, নিগ্রোবটু, অস্ত্রীক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোটচীন। 
নিগ্রোবটু সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় হইতেছে-_ 
অদ্ত্রীক-কোল, তীল প্রভৃতি 'আদিবাসী', আসামের খাসিয়া জাতি গ্রস্ৃতি 
ইহাদের বংশধর | ইহার! সম্ভবতঃ “ইন্দোচীন, হইতে আসামের পথে ভারতে 
আসে। ইহার! মাটির জালায় মৃতের দেহাবশেষ রক্ষা করিত এবং ম্বতের 
ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি মৃত বাক্তির সঙ্গে দিত (পু১৮)। ইহারাই প্রথম 
কৃষিকার্ধ্য প্রচলন করে। তীক্ষু মুখ কাষ্ঠ খণ্ড দ্বার! ইহার! ভূমি কর্ষণ করিত। 
ইহাদের ধারণা ছিল যে দেহান্তে মান্ধষের আত্ম! গাছ, পাহাড় ও অন্ান্ত 
জীবজন্তর ভিতর প্রবেশ করে-_সম্ভবতঃ এই ধারণাই পরবর্ভীযুগে হিন্দুর 
জন্মাস্তরবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের 
সত্যতার মৌলিক আধার বাঁভিত্তি। অগ্ত্রীক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ 
ছিল বলিয়৷ মনে হয়-_“ইহার] সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল 
জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও বয্পনা- 
শীল, কবিত্বগুণযূক্ত, প্রুল্নচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, 
দতাবিহীন ও সংহতি শক্তিতে হীন ছিল; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই 
ইহার্দের অটুট প্রাণশক্তি ছিল--এই গ্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও 
মৃত হয় নাই”। 

তৃতীয় জাতিটি হইতেছে ভ্রোবিড়জাতি (পৃঃ ১৮)। হরপ্লা'মহেঞ্জো-দড়ে। 


সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও জাতি ২২১ 


সম্ভবতঃ ইহাদের কীন্তি চিন্ব। এতদিন ভাষাতত্বের সাহায্যে আমর! ষে 
জ্রাতিতত্ব খাড়া করিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে পুর্ববোক্ত আবিষ্কারমূলে 
পুরাতত্ব তাহার অনুশীলনে সাহাযাকারী হইল। 

হরগার জন্ম ৫।৬ হাজার বৎসরের অধিক পৃবর হইতে পারে-_মহেঞ্জো- 
দূড়ো তাহার পরবর্তী যুগের । হরগ্লায় শবাবশেষ পরীক্ষা! করিয়া অবিমিশ্রিত 
নৃতন কোন জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই--ওখানে বর্তমানের ভারতীয় প্রধান 
প্রধান জাতির দেহাবশেষ মাত্র পাওয়া গিয়াছে । গাহৃঙ্থ্য জীবনের ব্যবহাধ্য 
পান্রারদিতে সরল জ্যামিতিক রেখার অঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায়। আর কৃষি 
সত্যতার পৌর পর্য্যায়ের পরিচায়ক প্রকাণ্ড ধর্মগোলা” ও স্থপরিকল্পিত 
'শ্রমিক পল্লীর" বিন্যাস দেখা যায়। তাম। গলাইবার চুল্লী, সুদক্ষ হত্তে নির্মিত 
নগ্রমৃতি, সোনা, রূপা, পাথর, কড়ি প্রভৃতির অলঙ্কার দেখিলে বেশ বুঝা যায় 
রুষিসভ্যতা সেই উন্নততর স্তরে পৌছিয়াছে যখন কারুশিল্প যথেষ্ট অগ্রসর 
লাত করিয়াছে । ইহা ছাড় সামাজিক জীবনের অধিক কোন বৃত্তাত্ত বুঝা যায় 
না। মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কারগুলি পৌর সভ্যতার পথে আরও কিছু 
অগ্রসর ॥ গম, যব প্রভৃতি কৃষিপণ্য ছাড়! আরসি, চিরুণী, অলঙ্কার, মুদ্রায় 
খচিত প্রাণীচিত্র গ্রভৃতি উন্নত জীবনযাব্রার প্রসাধন দেখিতে পাওয়া যায়। 
যোগীমৃত্তি, আদি দেবীমৃত্তি, লিঙগমূততি গ্রতৃতি নিদর্শন “প্রাচীন মেসোপটেমিত্বার 
প্রাচীন স্বমের সভ্যতা, এমন কি ভূমধ্য সাগর ও এশিয়ান সভ্যতার সহিত, 
এই সিন্ধুসভ্যতার যোগাযোগ স্থচিত করে।” 

খথেদে দেখা যায় যে আধ্যরা ভারতে আসিয়। এইরূপ একটা জাতীর, 
দেখা পাইল “্যাহার। পাষাণ ছুর্গে বাস করিত, যাহাদের পুরী লৌহ প্রাচীরে 
ঘের! থাকিত, পুরীর একশটা পর্য্যন্ত দ্বার থাকিত, যাহাদের শরীর নানারূপ 
সোনা ও মূল্যবান পাথরে ঝলমল করিত, যাহাদের ছুর্গ সোনা, রূপা ও. 
লোহার 'সাজসঙ্জায় শোভ! পাইত, যাহার! ধঙ্গ, বর্ষা, বল্পম, ঢাল, তলোয়ার 
প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিত।” সম্ভবতঃ ইহারাই দ্রাবিড় জাতি। 
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(ঘ) তারধর আসিল খ্রীঃ পূর্বব ১৫০০ বৎসর পূর্ষের আর্ধ্যগণ | ইহারা আনিল 
নৃতন যুদ্ধান্ত্র--অস্ব। এই যাযাবর জাতির আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল উন্নততর 
সভ্যতায় পুষ্ট দ্রাবিড় গৃহস্থ-জীবন। আর্ধ/জাতি রাষ্ট্র বিজয়ের সহিত পরাজিত 
জাতির সংস্কৃতি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়৷ সভ্যতার এক ধাপ উচ্ে 
উঠিল। 

তাহাদের সামাজিক জীবনও অনেকখানি উন্নত হইল। এই বৈদিকযুগে 
গ্রজা-সমিতি করিত রাজনির্বাচন। মুতদাহ, সহমরণ,” যৌবন-বিবাহ, স্বেচ্ছা 
বিবাহ, নারীর ও পুরুষের বহুবিবাহ, বিধব। বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক রীতি 
প্রবর্তিত হইল। “নিষ্ক' নামে সোনার চাকৃতি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইলেও গরু 
বিনিময়ে বেচা কেনা চলিত। শিল্পী গহন! গড়িত, কাঠের বাড়ি, রথ, চাষবাসের 
যন্ত্রাদি নির্মাণ করিত। মেয়ের! স্থতা কাটিত, কাপড় ও ঘাসের মাছুর বুনিত। 
কন্ত। বরের ও নিজের বিবাহের কাপড় নিজে বুনিত। ভেড়ার লোমে পোষাক 
বোনা হইত । পানার্থে দোমরসের খুব প্রচলন ছিল। সাধারণ লোকে সুরাপান 
করিত। নগর বেশী ছিল না, গ্রামগুলি বেড়া দিয়! ঘের] থাকিত। পুর অর্থে 
রক্ষিত হুর্গ বুঝাইত। মানুষের আমু শত-শরৎ দীর্ঘ হউক প্রার্থিত হইত। 
আহারাদিতে কোন বাদ সাদ ছিল না, ষাঁড়ের মাংস উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত 
হইত। বেদ মুখস্থ ছাড়া লিখিতও হইত, মানুষের অক্ষর জ্ঞান ছিল। বণিকরা 
জাহাজযোগে বাণিজা করিত, চিকিৎসা বিদ্যা খুব উন্নত হইয়াছিল। বড় রাজার 
উপাধি হইত “সম্রাট”, তাহার নীচে “রাজা” তাহার নীচে 'রাজক', তাহার 
নীচে যিনি তাহার উপাধি ছিল 'পুরপতি। ঘোড়াদৌড়, গীতবাণ্য, পাশাখেলা, 
বৃত্যবিষ্ঠা প্রভৃতির চর্চা খুব প্রচলিত ছিল। সপরিবারে যজ্ করার বিধি 
ছিল এবং বজ্ঞাগ্রি প্রজ্জলিত রাখিতে হইত। ধনীলোকে বিরাট রকমের যজ্ঞ 
করিত। ধর্দমন্দির বা ঠাকুরের বিগ্রহ না থাকিলেও বৈদিক দেবতার 
সাহাষ্য সর্ধকার্যে প্রার্থিত হইত এবং তাহাদের পৃজ! ও স্মরণ লওয়া হইত। 
ইন্জ ও হূর্যা ছিলেন প্রধান উপান্ত দেবতা। বমুনাতীরবাসী কৃ্ণকে বৈদিক 
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খবিরা তুচ্ছ করিতেন। পরবর্তী ভাগবতে দেখ! যায় ইন্র পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ একমাত্র পৃজনীয় ঠাকুর রূপে অর্চনা পাইতেছেন। 

কিন্তু হিম্দুসভ্যতার মূল এই বেদে একটী জিনিষ দেখা যায় যাহ! বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । যদিও তখন শ্রমবিভাগ হইয়াছে তথাপি জাতির ও জাতি- 
ভেদের উদ্ভব হয় নাই। ব্রাম্মণ তখন জাতি পদবাচ্য নহে, শ্রেণী মান্র। 
তাহাদের উপাধি ছিল খধি, তীহার! ছিলেন যজ্ঞ কা্যের হোতা এবং ধর্মের 
পথ প্রদর্শক। পরে ইহারাই ব্রাহ্মণ হন এবং আধ্য বা হিন্দুসমাজকে এমনভাবে 
বন্ধন করেন যাহা ৩।৪ হাজার বৎসরের বহু ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও তাহাদের 
কর্তৃত্ব ও সমাজের শক্তি ব্যাহত ব! লুপ্ত করিতে পারে নাই। 

(ড) মুল! সফল! ভারতের অধিপতি হইয়া ক্রমশ: আধ্যরা অন্নচিস্তার 
উর্ধে উঠিয়া পরমাত্ম চিন্তায় রত হইল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ব্রাঙ্গণ 
রচিত হইল। অমৃতের পিপাস! জাগিয়া! উঠিল। অনিত্য মায়াময় বাস্তব 
ছাড়িয়া, সত্য শিব সুন্দরের পশ্চাতে জীবন বিমুখ অতৃপ্ত তৃষা সতী হুইয়। 
উঠিল। অপরদিকে একদল আর্য কর্মকাণ্ড পদ্ধতি জোরে জকড়াইয়া 
রছিল। শেষোক্ত দলই শেষ পর্যাত্ত জয়লাত করিল-_পরাবিপ্ত| ও শ্বাধীন 
দার্শনিক চিস্তার পরাজয় ঘটিল। ৃঁ 

(5) কর্মকাণ্ড বিশ্বাসী আর্ধ্য বা হিন্দুধর্ম খষি বা ব্রাঙ্ণ দ্বারা শাসিত 
হইতে লাগিল-_-উহাকে আমরা নব্য ব্রাক্ষণ্য ধর্ম বলিতে পারি। চিস্তা- 
শীল আধ্মাত্মবাদী আধ্যগণ উত্তর ভারত হইতে পূর্ব ভারতে তাড়িত হইল। 
কপিলের সাংখ্যতত্ব হুইল তাহাদের জীবন বেদ। মহাতা'রতের যুগেও এই 

ঘর্ধ দেখিতে পাই। পূর্বাঞ্চলবাসীর! জরাসন্ধের নেতৃত্বে-_নব্য ব্রাঙ্ষণ্যধর্থের 
প্রবর্তক শরীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 

(ছ) ব্রাক্মগণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ £ নব্য ব্রান্মগ্য-_-এদিকে সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু 
আর্ধ্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইতেছিল। আর্ধা-শ্রোত মগধে পৌছিয়া 
বিষম বাধ! পাইল পূর্ববদিক হইতে। আর্ধ্যগণ ইতিমধ্যে চারিটিজাতি ব! বণ 
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গঠন করিয়! ফেলিয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্র। উহার মধ্যে ত্যাগে ও 
তীক্ষবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণগণ শীপরই শ্রেষ্ঠত্ব লাত করিল এবং অন্থান্ত গ্রতিধন্দী জাতি- 
গুলিকে বিশেষত: ক্ষত্রিয়দিগকে দাবাইয়! রাধিতে বদ্ধপরিকর হইল। পরশুরামের 
একবিংশতিবার ভারতকে নিঃক্ষত্রিপ্নকরণ উহ্ভার একটি উদাহরণ মাত্র । অপর 
দিকে ক্ষত্রিয় রাজ! ব্রাহ্মণকেও স্থচক্ষে দেখিতে পারিল না। ফলে যে সংগ্রাম 
সুরু হইল তাহার পরিণামে ক্ষজ্রিয়ের অবনতি ও ব্রাহ্মণের বিপুল শক্তি সঞ্চয় 
হইল। এই শক্তি সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া যায় রাষ্ট্রের ইতিহাসে। পৌরাণিক 
যুগে শ্রীকুষ্ের নেতৃত্বে আমর! দেখিতে পাই যে এক একটি করিয়! ক্রিয়াকাগ্- 
বিরোধী আর্ধ্য বা অনাধ্য রাজ! নিহত ব৷ পরাজিত হইয় তাহার বশ্ঠতা স্বীকার 
করিতেছেন। পৌওু, বাস্থদেব, বঙ্গরাঞ্জ, তাত্রলিগুরাজ, নরক, মুর, ভগদত্, 
বাণ ইহারা সকলেই শ্রীকের প্রবর্তিত নব্য ব্রাক্মণে)র শত্রু ছিলেন। শ্রীকষ্ণের 
গ্রযোজনায় ধর্ক্ষেত্র কুরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস আমরা দেখিতে পাই। 
এঁতিহাসিক যুগে দেখি নন্দববংশ স্থাপয়িতা মহাপন্ম শৃদ্রানী গর্ভজাত এবং 
পরগুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয় নিহুদনকারী। তৎপর ব্রান্ষণ-গ্রতিষ্ঠিত মৌর্যযবংশও 
শৃদ্রবংশীয়। কিন্তু নবা ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয়কুল নির্শল করিয়! নিজেদের আধিপত্য 
বিস্তার কারে এতদূর অসমীচীন হুইয়া পড়িলেন যে আপামর জনসাধারণ মধ্যে 
বিক্ষোভ ধূমাইত হইয়! উঠিল। ক্রাঙ্গণ্য ধর্মের গ্রতি অবশিষ্ট জাতিগুলির 
বিশেষতঃ "শেষ ছুইটীর বিরোধিতা ক্রমশঃ রূপ গ্রহণ করিল। চন্তরগুপ্ত মৌর্য 
জৈন অঁতিকেবলী ভদ্রবান্থর শিশ্বপ্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পৌত্র মহারাজ 
অশোক ভারতে বৌদ্বধর্ধের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও রাজকীয় অবদানে উহার অমর 
বোধন সমাপন করিলেন । 

(জ)' বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্্ঘ _বৌদ্বধন্ম বিপ্লবী-ধর্মারূপে উদ্দিত 
হইল--ঞাতি লাঞ্চিত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সম্মৃথে এক কেন্দ্রাতিমুখী, এক 
দত্বাবিশিষ্ট ও এক জনসমন্য়ী ব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করিল | বৌদ্ধধর্ম শ্রেণী 
বিভক্ত ব্রাঙ্মণ্য সমাজের গণ্ী অগ্রাহ্থ করিয়। জনসমাদ্ের দাবী স্বীকার করিল। 


সংস্কৃতি, সমাজ। ধর্ম ও জাতি ২২৫ 


বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণীর প্রবেশাধিকার ঘোষিত হইল। জনসাধারণ বুদ্ধরপী 
সামাজিক মুক্তিদাতাকে ক্রমশঃ দেবতার আসনে বসাইল। প্রথমে তাহায় 
পদ্দ্ধয় অঙ্কিত করিয়া! পূজা করিতে করিতে তাহার বহ্প্রকারের মস্তি পরিকল্পিত 
হইল। ক্রমশঃ পরবর্তী অষ্টশত বৎসরে বৌদ্ধ সমাজে এতগুলি সামাজিক 
ু্নীতি গ্রবেশ করিল যে তাহ! সংঘত অথচ কঠোর ব্রাহ্মণ্য শাসনের নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। 

(ঝ) নব্য ক্তরাঙ্ষণ্য ধর্মের পুনঃ শক্তিসঞ্চয়_তা্ণা ধর আবার 
প্রাবল্য লাভ করিল। মৌধ্যবংশ ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুস্তমিত্র স্ঙ্গবংশ 
স্থাপন করিলেন। নুঙ্গবংশ ধ্বংস করিয়া ত্রাহ্মণম্ত্রী বান্নদেব কাথবংশ স্থাপন 
করিলেন । এই যুগে বৌদ্ধ ও ব্রান্ষণ্য ধর্মের তীব্র বিরোধ চলিতে থাকে। 

এই যুগের বাঙালাদেশের সামাজিক ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । তবে নব্য- 
রাহ্মণ্য ধর্ম অল্পে অল্পে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিলেও ছৈন ও বৌদ্ধধর্ম 
তখন যে ব্রান্ষণ্য বিরোধী বাঙ্গালাদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে 
কোন মতধৈধ নাই। বুদ্ধদেব বাঙ্গালার সীমানায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও 
জৈনধর্মের তীর্ঘন্করদিগের অধিকাংশই বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত পার্খ- 
নাথ পাহাড়ে (সমেতগিরি ) নির্বাণ লাভ করিয়াছিতলন। 

(ঞ) গুপ্তবংশ ও বাঙ্গালায় নব্য ব্রাঙ্গণ্যের প্রসার--5তুর্থ 
শতাব্দীতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের সহিত আবার বাঙ্গালায় হিন্দু-সংস্কৃতির পত্তন 
হ্য়।* গুপবংশ বরেন্রভূমের অধিবাসী বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিয়াছেন। 

৯ প্যুগে পুরাণ ও শান্তর সং দা ভার নিধি হৃছ। দতহও সাই গুপযু্ সগাচারের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার বুগ। এই আভিজাত্য হুচিত হর এই কটি দানে--প্রথমত; পাত্বসংযসে, ধিতীরতঃ 
অহিংসায়, তৃতীয়ঙঃ গরম সহিকুড়ার, চতুর্ঘত; সত্যানুসদ্ধিতায়। সমগ্র হিন্ু সংস্কৃতির মেরও 
এই আভিজাত্য চেতনা, উহা! বর্ণাশ্রন ধর্দেরও ভিত্তি । নিরপ্রেগীাও ইহার শামন তাই খাছদে 
সানিয়া লইর়/--মনে যনে বুবিয়াছে, এই শুন! ্বীকারেই তাহার আগন সার্ধকত]। মোটের উপর 
ইহছি ত্রাহ্মণ্য ধর্ম । কিন্তু এই সংস্কৃতিতে উৎপাদধদলের কোম সর্থামা ছিল না--ভাহারা দু 
ও অয রহিরা গেল 
১৫ 


২২৬ আমরা বাঙ্গালী 


সপ্তম শতাব্দীর প্রথমঙাগে এই বংশের পরাক্রমশীল সম্রাট মহারাজ শশাস্ক 
বৌদ্ধধর্মের তীব্র বিরোধীতা করিয়াছিলেন। 

(ট) পালযুগ ও বাজলায় বৌদ্ধধর্মের গ্রসার--তাহার পর 
আসে বাঙ্গ'লী পালরাজগণ। তাহার! ৮ম, *ম,ও ১*ম শতাবী পর্যযস্ত দু 
হন্যে সাম্রাজা শালন করেন। তাহারা বৌদ্বধর্্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুধর্ম দ্বেষী 
ছিলেন না। পালধুগে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাছুর্তাব হয়। 

(ট) সেনযুগ--বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ষের প্রতিষ্ঠা--পালবংশের পর 
বাঙ্গালায় আসে সেনবংশ। তাহারা ছিলেন হিন্দু ও হিন্দুধশ্মের প্রতিপালক। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে তুরঙ্কগণ কর্তৃক বাঙ্গাল৷ আক্রান্ত হইলে সেন 
নামায ধ্বংসের পথে গমন করে। 


(ঠ) তারপর আমিল মুসলমান বিজয়। এতদিন বিজেতারা 
বিজিতের সংস্কৃতির নিকট পরাজয় মানিয়া ভারত দেহে এক হুইয়! গিয়াছিল। 
এবার ভারতীয় সংস্কৃতি ধারার পরাজয় হইল-_ইস্লামের রাষ্ট্রশক্তির নিকট নয়, 
তাহার উগ্রতার নিকট । এবার আর বিজেতেরা অগ্রিক, দ্রাবিড় বা আর্ধগণের 
সায় ভারতীয় সংস্কৃতির মণ্ধ্য মিলাইয়া গেল না। 


(২) বাংলার সামাজিক ব্যবস্থা 
(ক) ব্রান্ষণ-_রাচ়ীয়, বারেজ্, বৈদিক 


খ্রীঃ পূর্ব চতুর্থ শতকেও বঙ্গভূমি বেদাটার বহিভূ্তি দেশ বলিয়া পরিগণিত 
ছিল। মহাভারতাদিতে উক্ত আছে অন্থ্ররাজ বলির পীচপুঝ্রের নাম হইতে 
অজ, বল, কলিজ, পুণু, ও সুদ্ধ এই পাঁচ দেশের নামকরণ হইয়াছে । দিনাজপুর 
জেলায় বাণগড়ের অন্থররাজ বাণ, নরকাসুর, মুর প্রভৃতি পৃর্ধদেশীয় রাজগণকে 
অগ্ুর বলিয়া উল্লেখ করায় বুঝা যায় তাহার] আক্ষণ্য-ঘর্দের বিক্দ্ধাচারী 


সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও জাতি ২২৭ 


ছিলেন। খ্রীষ্ট জন্মের বহ পূর্বে পু, ও স্বন্ষে জৈনধর্মের প্রাবল্যু,এব্১ পরবর্তী 
কালে মগধে বৌদ্ধধর্মের গ্রসার লাভ হইতে তালভাবেই বুঝা যায় ঠবদিক ধর্ধ 
বঙ্গদেশে প্রচারিত হইতে বিশেষ বাধ! পাইয়াছিল। 

ভাগারকারের মতে আহ্বমার্নিক ২৫গএরীষ্টাবে--বেদাহযোদিত ধর্ম সমগ্র- 
ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পডে। তা্-শাসন, শিলালিপি ও গ্রাচীনগ্রস্থসমূহ হইতে 
অনুমান করা বায় যে গুপ্ুযুগ হইতে (পঞ্চম শতাবী হইতে ) দ্বাদশ শতাব্ষী 
পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বেদচ্চার বাহুল্য হুইয়াছিল। বহু তাত শাসনে দেখা যায় শ্রুতি, 
স্বৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ গোঁড় ও বরেক্জ্রভূমে বাস 
করিত। শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি, রাঢে অবস্থিত সিদ্ধল, কোঁটবর্ষ প্রভৃতি 
স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। প্রখ্যাত বাঙ্গালী বেদভাষ্যকারগণের মধ্যে 
সুগড়াচার্যয, ভট্ট গুরবমিশ্র, ভট্ট গুণবিষুণ, হুলাযুধভট্ট, রামনাথ বিস্তাবাচম্পতি, 
রামকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 

তথাপি বাঙ্গালীর বেদে অজ্ঞতার জন্ত ভিন্ন গ্রদেশবাসীকে দোষারোপ 
করিতে দেখ! যায়। উহাব প্রধান কারণ বাঙ্গালী নাবুবিয়া বেদ মুখস্থ 
করিত না। যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মা ব্যাখা করিয়া 
লইত। বেদাধ্যয়ন ও উদ্গীরণ বাঙ্গালাদেশে কখনও বিশেষ প্রচলিত হয় 
নাই। এই জন্ত বাঙ্গালায় বেদাধায়ন লোপ পাইয়াছিল বলিয়! উল্লিখিত 
হয়। বোধ হয় এই কারণেই রাজ! পুষ্যমিত্র একবার মগধে বেদজ্ ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করেন, এবং পরে গোঁড়েশ্বর আদিশূর ৭৩২ত্ীঃ কান্তকুজ হইতে নঙ্গীয় 
রাচ়ীয় ও বারেন্ত্র ব্রাহ্ণগণের আদিপুরুষ পাচজন সান্মিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন? - 
রাজ। শ্টামলবর্্মাও একই কারণে ১০৭৯ হ্রীঃ কনৌজ নিবাসী পাশ্চাত্য বৈদিক 
শ্রেণীয় পাঁচজন ব্রাঙ্মণ বঙ্গে আনয়ন করেন। আরও উল্লেধ করা যাইতে পারে 
যে শ্রী: পঞ্চম শতাবী হইতে বাঙ্গালায় যে সকল ব্রাক্মণের বসবাস হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে বাজসনেয় শাখাবলক্ী বন্ধুর্যেদী ব্রা্গণের বাছলাই বেশী । 
শ্রী; পঞ্চম শতাধীয় শেষভাগে ভাক্করবর্থার বৃষ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্পা! যে তাষ- 


২২৮ আমরা বাঙ্গালী 


শাঁসনেব, দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহাতেও যে ২৫ জন ব্রাথণের 
নামোল্পলেখ আছে, তগ্মধ্যে ১১৬ জনই যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ | 

বেদন্তোতা খবিগণই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়! খ্যাত হ'ন। বৈদিিকষুগে এবং 
তাহার পরেও যেয্নন বন ব্রাহ্মণ শুদ্রত্ব গ্রাঙ্ত হইতেন তেমনি ব্রাঙ্মণ্তের 
জাতিও ব্রাঙ্মণত্ব গ্রার্থ হইত। উত্তরকালে খবিসস্তানগণ ধাহার যে খধিবংশে 
জন্ম, নিজ পরিচয় দিবার সময় তিনি সেই খাষির নাম উল্লেখ করিতেন। 
এইরূপে “গোজের” কটি হয়। আদি গোক্রকার ৭ জন" খষিব নাম উল্লেখ 
হয়, পরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯০ বিতিন্ন গোক্-নাম দেখা যায়। কিন্তু 
একাধিক খধির এক নাম থাকায় গোত্র উল্লেখ দ্বার পবিচয় প্রদানে অস্থবিধা 
হইতে থাকায় "গ্রবরের” ( প্রবর অর্থে খধিপুতর ) উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ পৃথক 
পৃথক গ্রবররূপ ভেদবোধক বিশেষণ দ্বারা তাহাদেব বিভক্ত করা হয়। যজ্ঞ 
হোমাদির জন্ত আর্ধ্যরা ধেন্গ পালন করিতেন। সেজন্ত প্রত্যেক খধষির 
আশ্রমের নিকট গোচারণ স্থান নির্দিষ্ট ছিল। খাধির পুক্রগণ ও শিষ্কের৷ উহা 
বক্ষা করিত। সেজন্ক গোচারণ ভূমির নাম রাখেন “গোত্র” (অর্থাৎ যাহা 
দ্বারা গো রক্ষা! হয়)। আর্য খাষিরা সমাজ রক্ষার্থে সগোত্রে ও সমান প্রববে 
বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। 

ধাঙ্গালায় জৈন ও বৌদ্ধ প্রাধান্তের সময় অনেক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম অবলঘন 
করেন। কেহ কেহ ব্রাঙ্গণত্ব একেবারে ত্যাগ না করিলেও বৌদ্ধদের অন্থ- 
করণে পৌরাণিক দেবপৃজায় ও উহাদের আচাব অনুষ্ঠানে অন্থরক্ হন। 
এইরূপ অবস্থায় আন্মানিক ৮ম শতাবীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর আাদিশুর 
পুভ্রেঠী বজের জন্ত কাণ্তকুজ হইতে ( আধুনিক ফতেগড় জেলার অন্তর্গত ) 
পীঁচজন যাজক ব্রা্ষণ আনয়ন করেন। তৎকালীন বাংলার ব্রাহ্মণ সংখা 
4০* শত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কেহ কেহ বলেন "সায়ম্বত" হইতে এই 
উনসধশতী, কথার উৎপতি। 

আদিশূর কান্তকুজাগত পঞ্চ ত্রাঙ্মণকে বাসের জগ্ত বীরভূম, মানতৃম, 


সংস্কৃতি, লমাজ, ধর্ম ও জাতি ২২৯ 


বর্ধমান, সিংহভূম ও বীকুড়া। জেলায় পাচখানি গ্রাম দান করেন। পরে 
আদিশুরের প্রপৌত্র ক্ষিতিশূর উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের রাট়ীয় বংশধরসীগকে ৫৬ 
খানি গ্রাম ও বারেন্দর ব্রাঙ্মণগণের বংশধরগণকে একশত খানি গ্রাম দান 
করেন। এই সকল গ্রামের নামানুসারে “গ্রামী” বা চলিত কথায় প্গাঞ্রিঃ 
শব্ষের উৎপতি হয়। প্গাঞ্িশ্র নামের অল্লাধিক অপত্রংশ হইতে উপাধির 
উৎপত্তির কয়েকটি নমুনা নিয়ে দেওয়া গেল £ 


গাঞ্চি উপাধি গাঁঞ্ি উপাধি 
গড়গড় - গড়গড়ী কা -. কাঞ্জিলাল 
পর্কট -" পাকড়াশী গাঙ্গল - গাঙ্গুলী 
মাস  -« মাসচটক ঘোষ »* ঘোষাল 
বড়া ০ বটব্যাল গুড়া "৮ গুড় 


রাটীয় ৫৬ গাঞ্জি (৫৯ ?) ৫টি গোব্রে বিভক্ত, যথা -_শাণ্ডিল্য ( বন্যঘাটা 
প্রভৃতি ১৬ গাই ), ভরহ্বাজ ( মুখৈণী প্রভৃতি ৪ গাই), কাশ্ঠপ (চট্ট গ্রসৃতি 
১৬ গাই ), সাবর্ণ (গাঙ্গুলী গ্রভৃতি ১২ গাই), ও বাগ ( ধোষাল প্রভৃতি 
১১ গাই )। 


বারেন্্র ১** গাঞ্ি ৫টি গোত্রে বিভক্ত, যথা--শাত্ডিল্য (লাহিড়ি প্রভৃতি 
১৪ গাই ), ভরঘ্াজ ( ভাছুড়ি প্রভৃতি ২২ গাই), কাশ্তপ (মৈত্র প্রভৃতি ১৮ 
গাই), সাবর্ণ (শ্রীঙ্গি গ্রভৃতি ১৯ গাই) এবং বাৎ্স্ত (সান্যাল প্রভৃতি ২৪ 
গাই )। 


অথব! কাশী হইতে বেদপারগ পঞ্চ ব্রাঙ্গণকে বজদেশে আনিয়! স্থাপন করেন। 
পশ্চিম ভারত হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে “পাশ্চাত্য” আখ্যা 
দেওয়! হয়। বৈদিক ব্রাঙ্গগণের আর একটি অংশ জ্রাধিড় ও উৎকল হইতে 
বঙগদেশে আগমন বরায় তাহাদিগকে “ধাক্িণাতয" বৈদিক বল! হয়। 


বৈদিক ক্রাঙ্ষণগণ সমন্ধে বলা হয় যে বর্দণ রাজ! স্তামলবর্দা কাকু 


২৩০ আমর! বাঙ্গালী 


কোৌলিগ্ত প্রথা! যে সময় গাঞ্জি নির্দিষ্ট হয় তখন সকল ব্রাঙ্মণই 
“প্রোক্রিয়” নামে অভিহিত হুইতেন। 'সগ্তশতীরা” সাধারণ *শ্রোত্রীয়* ও 
গাঞ্চিবিশিষ্ট ব্রাহ্ষণরা “সচ্ছোত্রিয়” এবং “কুলাচল” এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিলেন। রাজ! বল্লালসেন সিংহাপনারোহণ করিয়া যখন দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ 
সমাজে নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছে তখন সমাজ রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে 
আহ্বান করিয়া কুলমধ্যাদ। স্থাপন করেন। তখন কান্তকুজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের 
বংশাবলী পঞ্চদশ পুরুষ অবধি পৌছিয়াছে। তিনি “নবলক্ষণাক্রান্ত' বিপ্রগণকে 
*মুখ্য* কুলীন ও নবগুণের স্বল্নভাবাপর় বিপ্রগণকে “গৌণ” কুলীন আখ্যা দেন। 
নবগুণ সন্বদ্ধে বাচম্পতি মিশ্র বলেন--"আচারে] বিনয়ো! বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ 
দর্শনম্‌। নিষ্ঠা শান্তি (আবৃত্তি) স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্* | রাটীয়- 
গণের ৫৬ গাঞ্জির'মধ্যে ৩৪ ঘরকে বল্লাল *শ্রোত্রীয়' ধার্ধ্য করেন, অবশিষ্ট ২২ 
ঘর “কুলাচলে*্র মধ্যে ১৯ জনকে 'মুখ্য' কুলীন ও ১৪ জনকে গৌণ" কুলীন 
ধার্ধ্য করেন। কুলিন শ্রোত্রীয়কে কন্তাদ্দান করিতে পারিবেন ন1। বল্পল নিজ 
গ্রবন্তিত বিধি সঞ্জীবিত রাখিতে স্বীয় পুত্র লক্্মণসেনকে আদেশ করেন। 
লক্ষণসেন কুলীনগণের ১ম ও ২য় সমীকরণ করেন। শুভ্র দানগ্রহণকারী 
বিপ্রগণের "রব কুলীন” আখা]হয়। সেনবংশীয় দঙ্গজমাধব ও কেশবের সময় 
ওয়, 9, €ম ও ৬ষ্ঠ সমীকরণ হয়। পরবর্তাকালে কুললক্ষণের ব্যবস্থ! 
ঘটকগণের হাতে আসে। বঙ্গে মুসলমান রাজন্ব স্থাপিত হইলে কুলাচার্য্য- 
গণের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ সমাজের রক্ষাকল্নে শতাধিকবার কুলীনগণের সমীকরণ 
কয়েন। মুসলমানদিগের সময়, হিন্দুদের সামাজিক বিবাদ মীমাংসার জন্ত 
কয়েকটি 'জাতিমালা” কাছারী ছিল এবং দভখাস নামে কোনও মুসলমান 
রাজের প্রধান মন্ত্রী এই জাতি-মাল! কাছারীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 
ভীএচৈতন্তদেবের সঙ্ন্যাসগ্রহণের কিছু পরে দেবীবর ঘটক (১৪৫৯ ত্রীঃ) 
গররাচীয় কুলীনগণের মধ্যে মেলবন্ধন করেন। রাজ! বল্লালসেনের স্থাপিত 


ব্যবস্থাদি পরবর্তী কুলাচার্ধযগণ নান! প্রঞ্কা়ে পরিবর্তন করেন! তার 


সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতি ২৩১ 


পরিণামে কুলীন সমাজে বছু বিবাহ, শিশুকন্তা। বিবাহ, মুত্র সহিত 
বিবাহ প্রভৃতি কুরীতি গ্রচলিত হয়। মেল" গ্রচলনের শতবর্ষের মধ্যে 
স্মার্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রাক্তন নানা বিধি ধর্হানিকর 
বলিয়া বাবস্ব! দেন। তাহার ব্যবস্থায় সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হয়। 


(খ) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 


জীয়ুতবাহন, ভবদেব ভট্ট প্রভৃতির গ্রন্থে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বপাতির উল্লেখ 
থাকিলেও, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তঞজাতিয় বিশেষ কোন বংশের কোন উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও শুক্র বাতিরেকে অন্য বর্ণ লু দেখা যায়। 
বৌদ্বযুগে ও তাহার পরবর্তী তাস্ত্রিকযুগে অর্থাৎ অষ্টম শতাবী ও তাহার 
পরবর্তীকালে হীনগতিগ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ছাড়! অন্ত বর্ণের নিদর্শন পাওয়া ভুফর। 
মহাভারতে পুণ্ রাজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের পদবী পাইয়াছেন কিন্তু পরবর্তীকালে, 
সভ্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের গ্রসাবের সহিত, বাঙ্গালায় হিন্দু ধর্ম পঙ্গু হইয়া পড়ে। 
আদিশুরের সময় সমগ্র বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা পাওয়া যায় মাত্র সাত শত। 
বেগ ও পৃথুর কাহিনী হইতে বুঝা যায় বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপিত হয় 
বিরাটসংখ্যায় শুদ্ধি সংস্কারের দ্বারা । এই সংস্কৃত জনগণ শুদ্ররূপেই সমাজ 
দেহে গৃহিত হয়। 


(গ) কায়ম্থ, বৈভ 


করণজাতি প্রাচীন বঙ্গেরএকটি প্রধান জাতি। শ্রতিও স্তিতে করণ 
জাতির উল্লেখ আছে। এই করণ জাতিই পরবর্তী কালের কায়স্থ জাতি। 
বিজু পুরাণে ও অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর অনুশাসনে কায়স্থ জাতি 
রাজকীয় লিপিকর বলিয়া উদ্লিখিত হইয়াছে । পশ্চিম ভারতে কায়স্থ জাতি 
বলিয়া একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া খায়। পঞ্চম, য্, সপ্তম ও অষ্টম শতাঙ্মীয 
ব্দেশীয় কাগজগতে রাজকর্পটার়িগণের উপাধি মধো, প্প্রথম বা জোষ্ঠ 


২৩২ আমরা বাঙ্গালী 


কায়স্থেয়* উল্লেখ হইতে মনে হয় যে তখনও কায়স্থ শব উপাধিবাচক ছিল, 
জাতিবাচক হয় নাই। দশম শতাব্বী হইতে বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতির স্থটি 
হইয়াছে। বৃহন্ধর্ণ পুরাণ ব৷ ব্রন্ধবৈবর্ত পুরাণে কায়গ্থ জাতির উল্লেখ পাওয়া 
যায়না । কুলতীর মতে আদিশুরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের পঞ্চ শুত্র পরিচারক হইতে 
কায়স্থগণের উৎপত্তি। ভাগ্ডারকার বলেন পঞ্জাবের নাগরকোট নামক স্থান 
হইতে বাঙ্গালার কায়স্থ্রা আগমন করিয়াছেন এবং উহারা নাগরকোট ব্রাহ্মণ- 
গণের বংশধর যেহেতু তাহাদের ভ্তায় উহাদের উপাধি.মধ্যে দেখ। যায় দত, 
ঘোষ, বর্মণ, নাগ এবং মিত্র প্রভৃতি পদবী । বাৎসায়নের কামহুত্রে বঙ্গদেশে 
নাগর ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইতে এই কাহিনী গঠিত হইয়াছে । কিন্ত ইহার 
বিপক্ষে বলা যাইতে পারে “নাগর ব্রাহ্মণ” শবটি ভূল পাঠ মাত্র উহা! “নগর 
ব্রাহ্মণ” হওয়া সম্তব, এবং সেকালে উপরোক্ত পদবীগুলি বাঙ্গালা ছাড়। সমগ্র 
ভারতেই ব্যবহৃত হইত। 

বৈগ্য জাতিরও প্রাচীন বঙ্গে তেমন প্রতিপত্বির কোন সংবাদ পাওয়া 
যায় না। হ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইহাদের কোন উল্লেখ পাওয়। যায় না। 
স্বৃতিগ্রন্থে বৈদ্যজাতির কোন উল্লেখ নাই। ব্রান্ণ পিতার ওরসে ও বেশ্ত- 
মাতার গর্ভে একটি শঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে। তাহাদিগের পদবী ছিল 
"্অন্বঠ* এবং মন্গ বলেন চিকিৎসা বিস্যা ছিল তাহাদের জীবিকা। কুলুজি 
অনুসারে আদিশুর এবং সেন রাজারা অন্বষ্ঠ ও বৈগ্ভ। কিন্ত ইতিহাসের মতে 
তাহা সত্য নহে। 


(ঘে) কৈবর্ত--মাহিস্ত 


মন্গ বলেন $কবর্তগণ দাসবংশীয় এবং তাহারা নৌজীবি। জাতক অন্থ- 
সারে ধীবর ও কৈবর্ত একই। ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণে বণিত আছে যে ক্ষত্রিয় 
পিতি। ও বৈশ্ত মাতার গর্ভে বৈধর্ত জাতির জন্ম। কঙিষুগে ধীবর বা! মতঘ্- 
জীবির সংস্পর্শে তাহাদের অধোগতি হইয়াছে । স্বতিতে ক্ষত্রিয় পিতা ও 


সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও জাতি ২৩৩ 


বৈশ্ত, মাতার গর্ভে মাহিঘ্) জাতির জন্ম বলিয়া উল্লিখিত আছে$ পর্বের 
মাহিস্তগণ (হালিক! দাস ও পরাদর় দাস ) মেদিনীপুর জেলার চাষী কৈবর্ত- 
দিগের সহিত এক শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হন। উহাদের মধ্যে বু জমিদার, 
ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আছেন। পালধুগ হইতে ইহার] সমাজে সম্থমের অধিকারী 
হন। পুরাণ, মন্থুসংহিতা, জাতক গ্রভৃতিতে কৈবর্তগণকে ছুইটা শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! হয়, চাষী কৈবর্ত ও মতশ্যজীবি কৈবর্ত। চাষী কৈবর্ত পরবর্তী- 
কালে মাহিঘ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ধীবর কৈবর্তরা সম্ভবতঃ কোন 
নিম়শ্রেণীর আদিম অধিবাসী, পরে কৈবর্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। বল্লাল 
চরিতে কথিত আছে যে বল্লালসেন কৈবর্তগণের সামাজিক উন্নতি বিধান 
করিয়া জল আচরণীয় করিয়া গিয়াছেন। (প্বাঙ্গালার ইতিহাস*--ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত )। 
(ও) শঙ্কর জাতি 
ইহা! ছাড়া বঙ্গদেশে বহু শহ্বর ও শঙ্করাৎসন্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । 
নিম্নে তাহাদের পরিচয় দেওয়া গেল। 
ব্রাহ্মণ পিত1-_ ক্ষপ্রিয় মাতা--( অপসদ )-_কুস্তকার, তন্তবায়। 
বৈশ্ত মাতা ্ অন্থ্ঠ বা বৈছ্য। 
শুদ্র মাতা * . . বারুজী। 
ক্ষক্রিয় পিতা-- ব্রাক্ষণী মাত।-_মালাকার, সতত ( রথচালক ) 
তান্ুলি (পানরোপয়িতা ), তৈলী 
(তিলি বা তেলী) 
বৈশ্য মাত।-- ( অপসদ )--উপ্রক্ষত্রিয়। 
সুত্র মাতা রর নাপিত, মোদক। 
গুদ্র পিতা. ব্রাঙ্গণী মাতা-- চণ্ডাল। 
কষত্রীয়! যাতা-” বর্পকার, দাসকৈবর্ত। 
বৈশ্তা মাতা-- গদ্ধবণিক, কাংশবণিক, শঙ্খবণিক ॥ 


২৩৪. | আমরা বাঙ্গালী 


নবশায়ক-- তিলি, মালী, তামুলী, গোপ, নাপিত, গোহালী (বারুই ) 
কামার, কুমার, পুটুলি, এই নবশাকাবলী। 

বৈশ্ত। মাতা করণ পিতা ( নৌকাবাহক )-_তক্ষা ( ছুতার ), রজক। 
অন্বষ্ঠ ( বৈস্ত ) পিতা-_-্বর্ণকার, স্বর্ণ বণিক। 
গোপ ”গ আভীর, তৈলকার ( কলু)। 
স্বর্ণকার *  মলগ্রাহী ( মেথর ) 
হ্বর্ণবণিক * কুডব( আবঙ্জনাবাহী ) 
আভীর ৮৪ চর্মকার 


(৩) ধর্ম পরিচয় 


খগ্থেদের অন্তর্গত এতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। তখন 
বঙ্গ অনাধ্যভূমি বা! দস্থাভূমি। রামায়ণ মহাভারতের সময় হইতে বাঙ্গালা 
আর্ধ্যবাস আরম্ত হইয়াছে--পরগুরাম মহাস্থানে তপন্তা করেন এবং বঙ্গে 
"লৌহিতা তীর্ঘ* স্থাপন করেন। পরে মহাভারতীয় যুগে পুগ্ু দেশে ক্ষত্রিয় 
রাজগণের উল্লেধ পাওয়া যায়। শ্ত্রীহীয় চতুর্থ শতাবী পর্য্যস্ত আমর! বঙ্গীয় 
র্মসন্বত্ীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ সংবাদ পাই না!। এই যুগে একদিকে বাঙ্গালায় 
হিন্দু তীর্থের উল্লেখ পাই-_ধেখানে উত্তর ভারতীয় হিন্দুর যাতায়াতের বাধ। 
নিষেধ ছিল না, অন্তদিকে জৈন ( নিগ্রন্থপুত্র ) ও বৌদ্ধ ধর্ের গ্রতিষঠা স্থ্ধে 
সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। ভদ্্রবাহু, বর্ধমান স্বামী প্রভৃতি জৈন শ্রতিকেবলী 
ও তীর্ঘস্করগণ বাঙ্গালাদেশে এবং তন্লিকটবস্তা পার্শখনাথ পাহাড়ে ( সমেতগিরি ) 
তপন্তা ও দেহরক্ষা করিয়াছেন । গ্রীষীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যস্ত জৈন ও বৌদ্ধযুগ 
চলিতে থাকে । পরে পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্রযুগের আরন্ে বঙ্গদেশে বৈর্দিক 
ক্রিয়াকর্্ম কতক পরিমাণে প্রবর্তিত হয়। এই সময় পৌরাণিক দেবতা, যথা 
ইন্ত, সুর্য, বিষু প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রীষ্ীয় চতুর্থ শতার্বাতে “কুমার* 
বা প্ষন্দ* (কারিকেয় ) পৃজ! প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাকার “শিব” 
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পৃজাও প্রচলন হয়। এই শিব পরবর্তীকালে বুদ্ধের আসনে বসিয়া বৌদ্ধ- 
ধর্মের তিরোধানে সাহায্য করেন। বৌদ্ধধর্ম পালযুগে (৮ম হইতে ১০ম 
শতাব্দী ) বিশেষ প্রসার লাত করে। কিন্তু ক্রমশঃ উহাতে অনাচার প্রবেশ 
করিতে থাকে । বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধন্দের অনেকগুলি মত প্রতিষ্ঠালাভ করে, 
যথা মহাষযান, হীনযান, সর্ববান্তিবাদ, সমতটায়বাদ্ঃ ইত্যাদি। ইহার পর 
আসে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধ্যগণ--যথ! সরোরুহ, লুইপাদ প্রভৃতি ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য। 
তারপর বৌদ্ধধর্ম যোগমার্গ ও গুরুবাদ প্রকট হইয়া! উঠে। যোগ (হঠযোগ ) 
হইতে শারীর-বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি হয়। ফলে ধর্ম এবং বুদ্ধ বিস্বৃত হইয়। বিধি ও 
অবিষ্া গ্রাধান্ত পায়। এইরূপ অবস্থায় বৌদ্ধ তন্ত্র অত্যন্ত হীনতা ও ব্যতিচার 
প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে শক্তি আরাধন! ক্রমশঃ বৌদ্বমগুলে প্রাধান্ত লাত করে ॥ 
কিন্ত এইখানেই বৌদ্ধধর্ম বিনাশের বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু 
তান্ত্রিকেরা ও শাক্তর! বৌদ্ধ তন্ত্রের ও শান্ত উপাসনার সারগুলি গ্রহণ করিয়া 
এমনভাবে নিজেদের ধর্্ মধ্যে উহা গ্রহণ করে যে দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্তের 
আর বিছু অবশিষ্ট রহিল না। এই যুগকে বাঙ্গালার তাস্ত্রিকযুগ বলে। হিন্দু 
তাস্ত্রিকরা বৌদ্ধতন্ত্রের সারভাগ আত্মসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হন মাই। বৌদ্ধ 
দেবদেবী পর্যন্ত হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে লইয়া আসেন। তারা দেবী, এমন কি 
দেবী সরম্বতী পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ দেবী ছিলেন। 
সিদ্কাচাধ্যগণের উপদেশাবলি হইতে “নাথ” ধর্মের উৎপত্তি হয়। ইহ! 
বৌদ্ধ ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। সিদ্ধাচার্য্যগণের উপদেশাবলি গ্রহণে 
অবধৃতগণের প্রানুর্তাব হয়। তাহার! বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করিলেও চলিত বৌদ্ধ 
ধর্ম তাহার গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর বৌদ্ধ ধর্খ হইতে উৎপত্তি 
হইল “সহজিয়া” “বাউল” প্রভৃতির । চগ্ীদাসের গানে সহজিয়াদের মতামত 
আমরা জানিতে পারি। ইহাদের ধর্মমত বৌদ্ধ বস্ত্রধানের উপর প্রতিিত। 
বাউলদিগের ধর্দনীতি বৌদ্ধ 'সহযান” মতের উপর প্রতিষ্িত বলিয়া গ্রতিপন্ 
হয়। এখনও বুদ্ধদেব প্র্্দ ঠাকুরপ্রূপে গ্রচ্ছয়ভাবে পুজা পাইতেছেন। নেড়া” 
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নেড়ীর দল. বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুনী ), আউল প্রভৃতি বৈষ্ণব শ্রেণী মধ্যে গৃহীত 
হওয়ায় তাহাদের স্বণ্য জীবন লোপ পাইয়াছে। 

বৌদ্ধ ধর্মের পর বৈষ্ণব ধন বাঙ্গালাদেশে প্রাধান্ত পাইয়াছে। রাধার 
তাদের আরাধ্য। ইহা! বাঙ্গালীর নিজন্ব ভাবধারা । বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে 
আপামরকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাধারুষ্ণ প্রেমধন্ম বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী 
শক্তির প্রকট পরিচয়। চৈতন্ত আনিলেন রাধাক্ণ প্রেমের বস্তা । তাহার, 
মধ্যে সহজিয়া! ভাব কতকটা ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল। . 

রাজ! রামমোহন রায় উনবিংশ শতাবীতে ব্রাঙ্গধর্ম প্রবর্তন করেন। 


(8) জাতি-তত্ব পরিচয় 


বঙ্গের আদি অনাধ্য অধিবাসিদ্িগকে রমাগ্রসাদ চন্দ মহাশয় এনষাদ' 
বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের পর আসে দ্রাবিড় ও আর্ধ্যধর্শ্মাবলম্বীরা 
(পৃঃ ১৪)। অধ্যাপক মহলানবিস্‌ নরতাত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, (১) কায়ম্থ, সদগোপ ও কৈবর্ত বাংলার নিজস্ব জাতি, (২) 
বাংলার উচ্চ জাতিগুলির সহিত ব্রাহ্মণদের সাদৃশ্ঠু ঘনিষ্ট, (৩) অন্তান্ত জাতি- 
গুলির অপেক্ষা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণগণের সহিত পাণ্রাবীদের সাদৃশ্ত ঘনিষ্ট। ইহ! 
হইতে মনে হয় প্রথমতঃ ব্রাঙ্মণগণের সহিত অন্তান্ত উপক্ষাতির রক্কের সংমিশ্রণ 
অবাধভাবে চলিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে বিদেশাগত ব্রাহ্মণের 
সংখ্যাধিকাই হুচিত হয়। টি 
, নরতাস্বিকরা মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া বলেন বাঙ্গালীরা বৈদিক আর্ধ,. 
শাখা হইতে উৎপর নছে। রিজ.লী সাহেবের মতে বাঙ্গালী ভ্রাবিড়ী 
ও মঙ্গেলীয় সংমিশ্রণে উৎপন্ন | রমাগ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে প্রাগেতিহানি' 
যুগে পাধীর ও টালামাকান মরুভূমি হইতে ইঙ্গ-মুরোগীয় ভাষাভাধি আলপাইন 
জাতীয় লোক বাঙ্গালায় আসিয়। বাম করে। ইহারা আসিয়া দেখে গাজেয 
উপত্যকার ঘধ্যতাগ আর্ধ্যরা অধিকার করিয়! লইয়াছে, সেন্ড তাহার নিয় 


ি 
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গাঙ্গেয় মালভূমিতে বসবাস করে। আজকাল রমাগ্রসাদ চ্জ-ক হারবার্ট 
রিজী কাহারও মত নরতাত্বিকর! গ্রহণ করেন না। ভাঃ বি, এস্‌, গুহ 
পৃর্ববো্ত মতের বিরুদ্ধতা করেন। হারাণ চন্ত্র চাকলাদার মহাশয়ের মতে 
বহুপরিমাণে আল্পাইন ও কতক পরিষাণে ভূমধ্যসাগরীয় রক্তের মিশ্রণে 
বাঙ্গালীর হৃষ্টি। নরতাত্বিক বিজ্ঞানের এখন অনুমান সাপেক্ষ যুগ চলিতেছে, 
শেষ উত্তর দিবার/মত এখনও দামর্থ হয় নাই। 


অন্ন বাঙ্গালী 


শ্রেণীবিভক্ত তালিক। 

ধর্মনৈতিক-_ভদ্রবাহ্‌--শাস্তরক্ষিত, শীলদ্র, জেতারি, দীপন্বর-- 
সরোরুহ, ভূক্গকু, কুষ্যাচাধ্য, নুইপাদ__মৎসেম্্রনাথ-_ভবদেব ভট্ট, নৃগড়াচার্যা 
--গোঁড়ীয় শঙ্করাচার্যয-__বৃহম্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনাথ।__শ্রীচৈতন্ত-. 
রামক্কঞ্চ--বিবেকানন্দ-_দেবেন্ত্র, কেশব, বিজয়কৃষ্জ, শিবনাথ--শ্রীঅরবিন্দ। 

রাজনৈতিক-_ বিজয়সিংহ--শশাঙ্ক, দেবপালদেব __ কালাগাহাড় -- 
প্রতাপাদিত্য, বারতূইয়া--সীতারাম--স্থরেন্্রনাথ-উম্েশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রন্থল,। লিয়াকৎ--লর্ড সত্যপ্রসন্ন--চিত্তরগজন--যতীন্্রমোছন--শাসমল, 
কিশোরীপতি--যোগেশচন্দ্র--আমির আলী, আজিজুল হক্‌-_ফজলুল হুক্‌, 
নুতাষ। 

ব্যবসায়ী-_রামছুলাল--রামকমল, মতি শীল, সাগর দত্ব, কু গুঁই-_ 
চিন্তামণি ঘোষ-_-বটরুষ, রাজেন্দ্রনাথ--মহেশচন্ত্র। 

সাঞ্ছিত্যিক-_পাণিনি-__পালকাপ্য বা ধন্বস্তরি-মহাকবি কালিদাস-- 
চন্র গোমীন, অভয়কর--চক্রপাণি। হলামুধ। শৃলপাণি-_জয়দেব, চণ্তী- 
দাস-_বাস্থদেবঃ রঘুনাথ--কৃতিবাস, কাশীরাম--ভারতচন্দ্র--কালীপ্রসন্ন সিংহ 
দীনবন্ধু প্যারীঠাদ-_বঙ্কিমচন্দ্র-_রঙ্গলাল--রক্ষনীকান্ত, অক্ষয়কুমার-- মধু, 
হেম, নবীন-_দিজেন্লাল-_গিরীশচন্্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্্- সর্ণকমার & 
অন্থ্রূপা, গিরীন্দ্রমোছিনী, কমিনী রায়। রর 

বৈজ্ঞানিক-_শুভগ্কর-_রাধানাথ--ডাঃ মহেমরনার-_সৌরীন্রমোহগ রর 
জগদীশচক্র--প্রকুন্নচন্তর-_ব্রদ্মচারী--উদয়শঙ্কর। ৰ 
_ আাংবাদ্িক-_হরিশ্ন্্--কৃষ্দাস-_ন্রেন্্নাথ--শিশির ও মতিলাল'। ' 

বজগরতবমালাী_রাণী ভবানী-_রামমোহন-_রাঁধাকাস্ত দেব-- 
ঠাকুর__রাজেন্্রধাল মিত্র _ঈশ্বরচন্্র--ভূদেব-_মহসীন--গুরুদাস--আপ্ত 
“হরিনাথ, ব্রজেজ্রনাথ--রাসবিহারী--তারক পালিত--আব্দার রহিম-. 
শ্বামাপ্রলাদ। ইসি লঠী 






